গংকোচের বিহ্বল 


আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণীর প্রতির্িক়্। 
১৮৪১-১৯০৫ 


গোলাম মুরশিদ 





যর 


সাহিত্য অকাাদেমী 
নিউ দিলী 


সাঁহত্য অকাদেমন ॥ ১৯৮৩ 


প্রকাশক সাহত্য অকাদেমশধ 
নিউ দল্শ 


মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় 
জীগোরাজঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড 
& চিল্তামণি দাস লেন, কাঁলিকাতা-৯ 


[বশবভারতশ গ্রল্থালয় 
২ বম্জিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট ॥। কাঁলকাতা-১২ 


আমার স্ত্রী 
এলিজাকে 


ভূমিকা 


বর্মন গ্রন্থটি আমার 761%01771 10219157716: 26509756 0/ 8671801/ 
7/077167) 10 7৫0261712217107, £849-15%05 গ্রন্থের অনুবাদ । 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ভদ্রলোকদের একাংশ তাঁদের 
মহিলাদের কিভাঁবে আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেন এবং মহিলার৷ কিভাবে 
তার প্রতি সাড়া দেন এ গ্রন্থ তা বিশ্লেষণ করার বিনীত প্রযত্ব মাত্র। পুরুষদের 
পরিচালিত সংস্কার আন্দোলনের ফলে মহিলারা কতোটা আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন, 
এ গ্রন্থে তা-ও নিরূপণ করার প্রয়াস পেয়েছি । রামমোহন রায়, ঈশুরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
অক্ষরকুমার দত্ত, কেশবচন্দ্র সেন, স্বারাকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ সংস্কারক “পদদলিত 
মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে কী অবদান রেখেছিলেন, সে বিষয়ে 
অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, এই সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলারা নিজের! 
কতোটা সাড়া দিয়েছিলেন, সে সম্পকে কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। বর্তমান গ্রন্থে 
এ যাবৎ অবহেলিত এই দিকটর প্রতি কিঞ্চিং আলোকপাতের চেষ্টা করা 
হয়েছে। 

আমাকে দূ বছরের জন্যে একটি পোস্ট-ডক্টোরাল রিসার্চ ফেলোশিপ (১৯৭৮- 
৮০) এবং বিদেশ থেকে গবেখণার উপকরণ সংগ্রহ করার জন্যে একট অনুদান 
দেওয়ার জন্যে আমি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। 


প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়ের নির্দেশনায় আমি এই গবেষণা করি । আমার 
চিন্তাঁধারাকে স্বচ্ছ করার জন্যে তিনি যে সাহায্য করেন তার জন্যে তাঁর কাছে 
বিশেষ কৃতজ্ঞ । 

আমি প্রফেসর ডেভিড কফ, ডক্টর মেরিয়ান ম্যাডান, ডক্টর এলেন ম্যাক- 
ইউয়ান এবং ডক্টর মেরেডিথ বোর্ধউইকের কাছে বিশেষ খণী। এরা আমার 
পাণ্ডুলিপি পড়ে রচনাটি উন্নত করার জন্যে নানা উপদেশ দেন। জেমস ওয়াইজ, 
প্যা্টিক উল্ফৃ, প্রফেসর জোন হোসেন, প্রফেসর আলী আনোয়ার এবং মিসেস 
পলেন রুলের নিকটও আমি কৃতন্ঞ । 


মূল ইংরেজি গ্রস্থাট প্রকাশের জন্যে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন অর্থ সাহায্য করেছিলো | 
এজনোযো আমি এ ফাঁউগ্ডেশনের নিকট খুবই খরী। এ খ্শ্থ প্রকাশের ব্যাপারে 
ফাঁউণ্ডেশনের ঢাকাস্ব প্রতিনিধি মিজ এ. আর্দেইন খুব আগ্হ দেখান। 


পি-এইচ.ডভি অভিসন্গর্ভ লেখার এবং বর্তমান গ্রন্থ রচনার ' কাজে অতান্ত 
ব্যস্ত থাকায় আমি দীর্ধকাল আমার কন্যা! অমিত৷ গার্গী, পুত্র অন্ত পাণিনি এবং 
স্ত্রী এলিজার প্রতি যথেষ্ট সময় ও মনোযোগ দিতে পারি নি। তা ছাড়া, এলিজা 
নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেন। এদের সবার কাছেই আমি কৃতন্ত। 


আমার দই কনিষ্ঠ ভ্রাতা-_-ডক্টর গোলাম কিবরিয়া এবং জনাব গোলাম কবির 
আমাকে অনেক সহায়ত দান করেন। তাদের উভয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । 


এ গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশের জন্যে অনেকেই আমাকে বলেছিলেন । এদের 
মধ্যে রবীন্ত্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর রমাপ্রসাদ দাস, ঢাক! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের প্রফেসর সালাহউদ্দীন আহমদ, বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক 
জনাব মনজুরে মওলা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হাবিবুর রহমান এবং 
বাংলাদেশ বুকইন্টারন্যাশনালের মুহাম্মদ আবদুল হাফিজ প্রধান । এদের উৎসাহ 
ছাঁড়া অনুবাদের নীরস কাজ শেষ করতে পারতাম না । এদের আন্তরিক ধন্যবাঁদ। 


অনুবাদকালে বন্ধুবর হাসান আজিজুল হক, সনৎকুমার সাহা এবং আঁবদল 
হালিমের সঙ্গে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি। 


পাণ্ডুলিপি তৈরী করতে সাহায্য করেছেন শ্রীশ্বরোচিঘ সরকার | তাঁকে 
ধন্যবাদ জানাই। 


রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গোলাম মুরশিদ 


স্চীপন্্র 
স্চনা/১ 


প্রথম অধ্যায় 
“অঞ্চজনে দেহো। আলো!” £ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা এবং শিক্ষার প্রতি 
তদ্রমহিলাদের মনোভাব/১০ 


ঘ্িতীয় অধ্যায় 
খাঁচা খোলা £ বজমহিলাদের মুক্ত করার জন্যে পুরুষদের প্রয়াস/৫২ 


তৃতীয় অধ্যায় 
বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি £ স্বাধীন সম্পর্কে মহিলাদের 
পরিবর্তনশীল ধারণা/৭৫ 


চতুর্থ অধা।য় 
বিতকিত ভাবমূতি : সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণ1/১০৬ 


পঞ্চম অধ্যায় 
প্রভুর পদাক্কানুসরণ £ সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব/১৪০ 


উপসংহার /১৬৭ 


পরিশিষ্ট 

এক. বাঙালি মহিলাদের আধুনিকায়ন ও ঠাকুর পরিবার/১৭৪ 
দই. বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৮৬৩-১৯২৩/১৯৭ 

তিন. বাঙালি মহিলাদের পোশাক/২০৫ 

চার, সখী সমিতির সদস্যবৃন্দের তালিকা, ১৮৯১/২১৩ 

পাঁচ. ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাঙালি মহিলাদের তালিকা, ১৮৮৩-১৯১০/২১৬ 
হয়. লেখিকাদের একটি নির্বাচিত তালিকা, ১৮৬৩-১৯০৫/২১৯ 


গ্রন্থুপঞজী/২২১ 
নির্ধষ্ট /২৪৩ 


সুচনা 


আধুনিক এতিহাসিকগণ যাঁদি বঙ্গদেশীয় ইতিহাসের কোনে একটি অধ্যায়ের 
প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে থাকেন, তা হলে তা উনবিংশ শতাব্দী । তাঁদের 
কৌতৃহলের সুনির্দিষ্ট এলাকা হলো বাংলার জাগরণ। আলোচ্য শতাব্দীর গোড়া 
থেকে আধুনিকায়নের যে-প্রক্রিয়। শুরু হয়১ এবং পরবর্তী কালে জাতীয়তাবাদের 
যে-উত্তব ঘটেং-- উভয়ই এই জাগরণের অঙ্গ। এই জাগরণকে “রেনেইসাণ্স' 


১, দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য ১ £51500 5090191/, নি910850918 8917091 (091060118 £ 
£518110 590191/, 1972)5 1.5. 9059, 17119 110881) /১5/915911110 810 861)- 
981 (30 9.8 021099 2: 17111779 161. 11011101098 01/8%, 1969) $ 116. 0919, 
3ি917915598108 13901017281151া) 910 50018] 01581709 177 10009171 11018 
(০৪1০009 : 90901189170 [7114219 110., 1965); £.0. 59008 (90 ), 51610193 111 
9 891951 99188532005 (49090: [810181 0০041701| 0 €00081101, 
1958) : 0. 16005 81105) 07191109115) 8170 0119 8911981 7ি81875381109 
(8911619/ ২ 0011%9151/ 0 081101719 01895, 1969)5 0 1600 71769 818181770 
58177181 8110 016 511810810 ০01 1900911 01001818 11170 (10111709101) ১ 211109- 
001 0071/6151/ 71955, 1979) ; বি.০. 191011091, /১16. 99101710818 0. 16, 
01051, 8110918 08181710611100 8170 1110181) নি912819581)08 (80:98 
81819088108 81190817১ 1965) 5 /. 1101101191189, চি101রা 8170] নি50911918- 
11017) 17) 891908| (0০910019 8 78011019-818190 0011৬91511৬, 1968): 4৯, 
70000, 36118855910 | 9911091 : 598101) 017 1091)06% (91718 ::170180 
179111019 ০01 /0৬৪17060 9100, 1977); 5. 5911215 8811081 761885581109 8174 
00791 255855 (15৬/ 081) 5 29010195 20%1151170 1100858, 1970) ঃ এবং বিনয়যোম, 
বাংলার নবজাগুতি (কলকাতা : ইণ্টারন্যাণনাল পাবলিশার্স, ১৯৪৮)। 

এ ছাঁড়া নিম্ললিখিত জীবনীমূলক গ্রন্থেও বঙ্গীয় 'রেনেইপাম্স” সংক্রান্ত বহু তথ্য আছে £ 
শিক্শাথ শাস্ত্রী, ল্লামতনূ লাহিড়ী ও তৎকালীন ব্গসমাজ (কলকাতা : এস কে লাহিডী, 
১৯০৪) : বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ (প্রথম ওরিএণ্ট লংম্যান সংঃ কলকাতা £ 
ওরিএণ্ট লংম্যান, ১৯৭৩)৪ এবং 1. 10016], £6890951 2917810091 2 ২৪10 
৪৮15115 10161891]1 ০01 00109170815 81710 1119 17755 (0০910009 :1011178 1.0, 
1৬10161010050118৬, 1974), | 

২. ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিকাশ নিয়ে রচিত সব গ্রশ্থেই এবিষয়ে কম বেশি আলো- 
চন আছে--বিশেষ করে যে সব গ্রন্থে এ দেশে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ নিয়ে আলোচন। আছে, 


২ সংকোচের বিহ্বলতা 


বল! যায় কি না, তাঁও একটি প্রবল বিতর্কের বিষয়। উনিশ শতকীয় বজদেশের 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসও অনেকগুলি গবেধণার বিষয়বস্তরূপে গৃহীত 
হয়েছে।৩ বঙ্জদেশীয় সমাজ বনু স্তরে বিন্যস্ত হওয়ায়, আধুনিকায়ন সম্পকেই হোক 
অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ সম্পর্কেই হোক,& সব গবেষণাই অবশ্য একদেশ- 
দরশশী হয়ে পড়ার প্রবণতা লক্ষ্য কর। যায় । তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ভদ্রলোক& 
বলে পরিচিত একটি শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর উদ্তব ও ক্রমবিকাশই উনবিংশ শতাব্দী 
সম্পফিত ইতিহাস রচনার প্রধান বিষয়বস্তূরূপে গণ্য হয়েছে। এই এলিট শ্রেণী 


সেগুলি বর্তমান প্রসঙ্গে অধিকতর উপযোগী । দষ্টান্ত স্ববপ ডরষ্টবা 2 
51. 891761169, / 145001) $7) 0119 1914115 (1-01700 : 0১100 10117149151 
71955, 1929) 58 1. /5 5010017, 8611081 £21175 131010118115 [91091710171 
(9৬4 70112 ০01411012 071/81910/ 7955, 1974) 2 8170 8.8. 1/81071021 
1115101% ০1 ৮2০11006981 11800916 001) 81711109181) 10 10898181108 (091. 
০018 2 08108/018 0011৬9151/, 1934), 

৩. দট্টাস্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য ; ..5. /1180, 5০018110995 810 9০90181 0178- 
709 111 881981 (1910911 2 6). 8110, 1965) 7.0. 181417091, 31110105395 ০1 
8910581 11) 0108 14116199171) 091)1618% (0910015 2 0171816.1- 140110- 
7901/8, 19609) 5 58501, 11151017০01 0178 81981870 58172] (2170 90. ৪ 
০8100108 : 590118181. 8181110 98119], 1974) $ 2 51185 11791991018 0১21). 
1৮/8811081: 2310805 ০0 9০0181 1115007% (০৪910010 : 11178 (6.০, 
/17018011/8/, 1965); নীরদচন্দ্র চৌধবী, বাঙালী জীবনে রমণী (তৃতীয় সং; কল- 
কাতাঃ মিত্র ও ঘোষ, ১৯৭১) ; বিনয় ঘোষ, বাংলার সামজিক ইতিহাসের ধারা (কলকাতা £ 
লেখক, ১৯৬৮)। 

৪. বাঙালী যধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের ওপর তেমন কোনো ভালে গবেষণা হয়নি । 
এর মধো 8.8. 11158 রচিত 17181) [10019 0195983 (1.017001 : 1070017 
0011৬. 01959, 1961) গ্রন্থানিই সর্বোত্তয | আরো দ্রষ্টব্যঃ বিনয় ঘোষ রচিত বাংলার 
সামাজিক ইতিহাসের ধারা এবং 1.1. 51171915186 £00101710 1119007 ০? 
96110881, ৬০1, 3 (০9109115 : 71718 161. 10101009018, 1970), 

&. ভদ্রলোক শব্দের বিস্তৃত সংজ্ঞার জন্যে দ্রব্য ১ ).11. 81001700910, 61169 
0০0171116 118 & 00751 5001516 (99110919 : (0101৬. 01 ০8110017118 91995 1963), 


* 6০৮7, 
রর পিন শীলও তার 7119 61799700109 ০01 1110881) (80101781191) (790111118 
০811011099 11714, 1935, 1970) গ্রন্থে এবং ডেতিড কফ তার 778 8181870 
581729) 8170 1188 5178191780 01 18009117 1170191) 10177 গ্রন্থে ব্যাপকভাবে এই 
শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমি বাংলা ভাষাভাষী মুগনমানপহ শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী 


গর 


অর্থে 'তঙলোক' শব্দটি ব্যবহার করেছি। 


পচন! ৩ 


চি 


স্থানগত দিক দিয়ে ছিলেন মূলত কলকাতাবানী, ধর্মীয় দিক দিয়ে হিন্দ, এবং 
বর্ণের দিক দিয়ে বান্ধণ, কায়স্থ ও বৈদ্য। এই তিন বর্ণের লোকের৷ ছিলেন 
তখনকার বঙজগদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ৫ ভাগ।৬ কলকাতাবাসী 
থাগ্ধণ, কায়স্থ ও বৈদোর সংখ্যা অবশ্যই অনেক কম ছিলো এবং, অনুমান করি, 
তাঁরা মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগও ছিলেন না। স্ুতরাং ভদ্রলোক 
সম্পকিত ইতিহাস-রচনা সম্ভবত সেকালের মবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত 
হলেও, এ হতিহাস আংশিক মাত্র। এ্রতিহাসিকগণ শিক্ষিত এলিট শ্রেণীর অর্ধেক 
অর্থাৎ তাদের মহিলাদের কথা বিবেচনা না করায় এ ইতিছাস আরো বেশি মাত্রায় 
একপেশে হয়েছে | বঙ্গীয় জাগরণের ইতিহাস ভাঁরো ভালোভাবে বোঝার জন্যে 
পরিবতনশীল বাঙালী সমাজে মহিলাদের ভূষিক। কী ছিলে।, তা অধ্যয়ন আবশ্যক 
বলে গণ্য হতে পারে। 


সাঃপ্রতিককালে বাঙালী মহিলাদের সম্পর্কে যে-গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে 
সেগুলি প্রধানত ্বৈতীয়িক উপকরণের ওপর ভিত্তি রে যেন-তেন প্রকারে রচিত। 
এগুলির মধ্যে কয়েকটি গ্রন্থ মহিলাদের দ্বারাই লিখিত। মহিলাদের অগ্রগতির 
ক্ষেত্রে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্পীতে প্রধান প্রধান কী কী ঘটনা ঘটে_- এসব 
গ্রন্থে তার উল্লেখ এবং আলোচনা আছে। কখন এবং কেমন করে বঙ্দেশে 
্ত্রীশিক্ষ। প্রচলিত হয় এবং তা ধীরে ধীরে ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, কখন বিশব- 
বিদ্যালয় থেকে প্রথম মহিল। গ্রাজয়েট এবং চিকিৎসক উত্তীর্ণ হন, মহিলার! 
প্রথম কখন তাঁদের রচন৷ প্রকাশ করতে শুরু করেন, কখন থেকে পর্দ। প্রথা 


৬. 79০01 01) 0119 09179809 ০01 11018, 1901, ৬০]. ৬1, [0.1 (০8. 
০09: 9817021 59079121181 9653৯ 1902), 7১. 459 

৭. এ সব গ্রন্থের মধ্যে আছে যোগেশচন্দ্র বাগলের জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী (কল 
কাতা ঃ বিশ্বভারতী, ১৯৫৪) : বজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গসাহিত্যে নারী (কলকাত। £ 
বিশ্বভারতী, ১৯৫১) ও সাময়িকপন্ত্র সম্পাদনে বঙ্জনারী (কলকাতা : বিশ্ভাবতী, ১৯৫১): 
চিত্র দেবের ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল (দ্বিতীয় যুদ্রণ॥ কলকাতা £ আনন্দ পাবলিশার্স , ১৯৮০): 
প্রতাতচন্্র গাঙ্গুলির বাংলার নারী জাগরণ (কলকাতা £ সাধারণ ঝা সমাজ, ১৯৪৬) ১ 
এ,:05:8890815 /01781)8 65000861017 17) 6991911) 11018 30098100005: ৬0110 
2955, 1956) 2 0). 01811848105, 00170101017 ০01 8810811 /০17917 70801 
06 59০০0180 11816 ০0 1106 13119159108 09170017% (0810009 £ /১00019 
1963) ১1. 7805, 89178811 ৬/017191) (0110800 £ 01110800 01161510$ 01955, 
1975)ঃ 5. 591 080185 ॥& 5000 ০1 /017)91) 117) 8917081 (08100018 : 
11010 20011080015, 1970) 5 810 1.1. 110011065 ০7781) 01 8911091 
(-0170017 : ৮.1. 0.5 1925)। 


৪ সংকোচের বিহ্বলত। 


ভাঙার চেষ্টা চলে এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য আলোচ্য গ্রগ্থ সমূহে 
সংকলিত হয়েছে। এ যাঁবৎকাল অজ্ঞাত এই তথাগুলি উদ্ঘাটনের এবং জনসমক্ষে 
তুলে ধরার কৃতিত্ব অনস্বীকার্ধ। বল! বালা, এর ফলে মহিলাদের ইতিহাস 
বোঝা অনেক সহজ হয়েছে । কিন্ত পুরুষ এতিহাগিকদের মতো! মহিলা এতি- 
হাসিকগণও এই ঘটনাঁসমূুহের এমন বিশ্বেষণ কবেছেন যেন এ সব ঘটনা ইতিহাসের 
সাধারণ ধারা থেকে আলাদাভাবে ঘটেছে এবং এগুলি যেন পুরঘ নিধারিত জগতের 
দ্বার প্রভাবিত নয় অথবা সে জগৎকে প্রভাবিত করেনি। তা ছাড়া, বছ গুরুত্বপর্ণ 
প্রশ্ন এ সব গ্রন্থে আদে উত্থাপিত হয়নি : যেমন, মহিলাদের ভমিকা ও মহাদা কিভাবে 
পাল্টে গেলো, বিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাব কেমন করে ধীরে ধীরে নতুন 
মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে এবং মহিলাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার বিকাশের 
ফলে পরিবারের মধ্যে স্বামী-ত্রী সম্পর্ক কিভাবে প্রভাবিত হলো । যাই হোক 
কি পটভূমিকায় পূরুষর প্রথমে মহিলাদের আধনিকায়নের প্রক্রিয়৷ শুরু করেন 
এবং পরে মহিলাদেরকে কিঞ্চিৎ অবাধ্য এবং অ-রক্ষণশীল হতে দেখে তার 
বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠেন-_-এ জানা না-থাকলে উনিশ শতক্ীীয় খজদেশের সামা- 
জিক ও সা:স্কৃতিক ইতিহাস বোঝা অসন্তব না-হলেও, শক্ত হয়। সর্বোপরি, 
এ-ও জানা আঁবশাক মহিলারা নিজের। আধুনিৰ তাব প্রতি কিভাবে সাড়।৷ দেন 
এবং নিজেদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণা কিভাবে পর্রিবতিত হর়। 

বজদেশে সামগ্রিকভাবে যে-আধনিকাঁয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে ছিলো, তার 
অভিঘাতে মহিলারা কতোখানি আধনিক হয়ে উঠেছিলেন, তা নিরূপণ কর৷ বর্তমান 
গ্রষ্থের অন্যতম লক্ষ্য | অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ মহিলারা পরিবারে তাদের নানতম 
মর্ধাদা নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন কি না অথবা তাদের কর্ন এবং সামাজিক-ভুমিকাকে 
যথেষ্ট অথপূর্ণ বিবেচনা! করতেন কি না, সে প্রশ নিয়ে নয়, ইংরেজি শিক্ষিত 
পুরুষদের একাংশ উদ্‌বিগ হয়েছিলেন মেয়েদের খানিকটা প্রাথমিক শিক্ষা দান করে 
তাঁদের কিঞ্চিৎ আধুনিক করে তোলার জনো। কারণ, তারা লক্ষ্য করেছিলেন যে, 
মেয়েদের অবস্থ৷ উত না-কবে সমাজকে এগিয়ে নেওয়া অথবা নিজেদের জীবনকে 
পরিপণত। দান কবা অসম্ভব । 
জুতরাং তাঁর। এমন একটি আন্দোলন শুরু করেছিলেন যা একই সঙ্গে মহিলাদের 
উন্নত করবে এবং তাঁদের নিজেদের জীবনকেও সমৃদ্ধ করবে। এই আন্দোলন 
এবং সামাজিক পরিবর্তনের অন্যান্য উপাদান মিলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ 
নাগাদ মহিলাদের ভূযিকা ও মর্ধাদার এমন কি নিজেদের সম্পকে তাদের 
ধারণার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটায়। পুরুষদের উদ্যোগে যে আন্দোলন সুচিত হয়, তা 
বিংশ শতাব্দীতে এসে কী করে 11015 আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়, তার প্রতি 


বচন রে 


অঙ্গুলি নির্দেশ করাঁও এ গ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশা। অংশত মহিলাদের আচার-ব্যবহারের 
আদর্শ এবং মূল্যবোধ পাল্টে যাওয়ার জন্যে, এবং অংশত জাতীয়তাবোধের 
উদ্তবহেতু পুরুধরা কিভাবে তাদেরই প্রবতিত আন্দোলনের প্রতি বিরূপ হয়ে 
ওঠেন, তা-ও আলেচিত হয়েছে। তবে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবারিক পটভুমি 
থেকে আগত মহিলারা আঁধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার প্রতি কিভাবে বিভিন্ন ধরনের সাড়া 
দেন, বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রে আছে এই প্রসঙ্গ। 

এ গ্রন্থে যেভাবে “আধুনিকায়ন শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা অনেকের মনঃপৃত 
না-ও হতে পারে। বিভিন্ন সমাজতান্তিক আধুনিকতার যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা 
বিভিন্ন রকমের ।-_বস্তৃত কোন দৃটি সংজ্ঞাই সমার্ক নয়। 11009111291101) 2 
89197811109 ০1 010৮/0, গ্রন্থে (4. 61091 সম্পাদিত) যেমন 0. 018০0 
10. 11০01611870, 5. 91115, 4১. [086165 এবং অন্যান্য সমাজতাত্তিকগণ 
আধুনিকায়নের যে-সংজ্ঞ' দিয়েছেন, তাঁর একটির সঙ্গে অনাটির পার্ক্য দুস্তর। 
তীরা, প্রকৃতপক্ষে, আধুনিকায়নের দিকে তাকিষেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে । 
0111 73180%-এর কাছে নতুন জ্ঞানের বিকাশ এবং মানুষের কাজে তার প্রয়োগই 
আধুনিকতার সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্যা। 1081 10 01৩11870-এর কাছে আধুনি- 
কতার প্রধান লক্ষণ হলো আত্নির্ভরতা ও অর্জনমূুখিতা (2০011607051 
01167180107) | 72৬0 91119 কলাকৌশলের বিকাশ এবং স্জনশীলতার 
ওপর অধিকতর মূল্য আবোপ করেন। 41910106195 সকল আবুনিক মানুষের 
মধ্যে নিয়লিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূ্ছ লক্ষ্য করেন £ ১. নতুন ধারণা গ্রহণ 
করার এবং নতুন পদ্ধতি পরীক্ষা করার প্রবণতা ; ২. মত প্রকাশের ইচ্ছা! ; 
৩. অতীতের পরিবর্তে বতমাঁন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহ * 8. সময়নিষ্ঠা 
৬ প্রতিশ্তি রক্গার প্রতি অধিকতর মনোযোগ) ৫. পরিকপ্পনা, সংগঠন ও দক্ষতার 
প্রতি অধিকতর আগ্রহ; ৬. পৃথিবীকে পরিমাপযোগ্য গণ্য করার প্রবণতা £ 
৭. বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যায় আস্থা ' এবং ৮. প্রত্যেকের জান্যে স্ুবিচারে 
বিশ্বাস। তদ্পরি, ধরা যাক, আধুনিকতা সম্পর্কে একজন অথনীতিকের ধারণা 
এবং একজন শিক্ষাবিদের ধারণায় যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা বায়। আমি অবশ্য 
উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মহিলাদের মধ্যে যে-পরিবর্তন হয, তা 
বোঝাতেই আধুনিকায়ন শব্দটি ব্যবহার করেছি। 

পূর্বোক্ত মহিলাদের মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তাকে, অস্তত 
[15105-এর সংস্ঞান্সারে, আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অন্য 
সমাজতাত্তিকরা যথাযথ অর্থে এই পরিবর্তনকে আধুনিকতা বলে স্বীকার করুন 
অথবা নাই করুন, এই পরিবর্তনের পরিমাণ ছিলো যথে্ট। বাংলা সাহিত্য ও 


৬ সংকোচের বিহ্বলত। 


সাময়িকপত্রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মহিলাদের যে-পরিচয় বিধত আছে 
এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কিছু মহিলার যে-পরিচয় পাই-_ তদের 
জীবনধারা, ব্যবহারের ধরণ, মূল্যবোধ ও নিজেদের সম্পকিত ধারণা এতো 
আলাদা যে, এ পরিবতন অনুধাবন কর! শক্ত। শিক্ষায় ও সাংস্কৃতিক গুণাঁবলীতে : 
স্বামী, শৃশুর বাড়ির আত্বীয় এবং পরিবারের প্রতি তাঁদের মনোভাবে ; গৃহকর্ণ ও 
সামাজিক ভূমিকায় আধনিকারা সেকালের এঁতিহ্যিক মহিলাদের থেকে অনেকটা 
দূরে সরে এসেছিলেন | নতুন ধারণার আলোকে এই মহিলারা তাঁদের জীবনের 
সংজ্ঞা পুননির্ধারণ করেছিলেন। তা৷ ছাড়া, তাদের নিজেদের একটা মতামত ছিলো। 
এবং সে মতামত প্রকাশ করতেও তারা প্রস্তত ছিলেন,_এই মনোভাবই তাদের 
এঁতিহ্য থেকে সরিয়ে দিয়েছিলো । আমি এই পরিবর্তন বোঝাতেই “আধুনিকতা” 
শব্দটি ব্যবহার করেছি। 

আমার কাছে “67080018010 বা “যুক্তি' শব্দটি যথাযথ মনে হয়নি; কারণ, 
গোড়াতে এ শব্দের অর্থ যা-ই থাক না কেন, এ শব্দের দ্বারা এখন মহিলাদের 
এমন এক ধরণের আধুনিকতা বোঝায়, যা এ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাঙালী 
মহিলারা আয়ত্ত করতে পারেননি | সন্দেহ হয়, এখনে! তাঁর। সে পর্যায়ে উপনীত 
হয়েছেন কি না। তবে মুষ্টিমেয় বাঙালী মহিল। থাকতে পারেন, যাঁদের সত্যিকার 
অর্থে মুক্ত বা ৫0811010816 বলা যেতে পারে। 4৮6801070' বললে অনেক 
ফেমিনিষ্ট আরে! বেশি বৈপুবিক পরিবর্তন বোঝেন। দীধদিন ধরে আধুনিকতার 
সংস্পর্শে আসা সত্তেও, শিক্ষিত বাঙালী মহিলারা এখনো কোনো কোনে। বিষয়ে 
বেশ এতিহ্যিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বল! যায়, তারা লৈচিক দিক দিয়ে (5592)1)) 
“লিবারেটেড' নন। এমন কি, তাদের বেশির ভাগ এমন একটি ধারণা সম্পর্কেও 
বোধ হয় সচেতন নন। এখনো বিবাহপূর্ব ও বিবাহ-অতিরিক্ত যৌনতা খুবই 
অসাধারণ বলে 'ববেচিত হয়। তাদের যৌন অভিজ্ঞতার পরিমাণ ও গুণগত মান 
যেমনই হোক না কেন, বিবাহিত মহিলার সম্ভবত তা নিয়েই সন্ত থাকেন। 
অন্তত, তারা অনোর কাছে অভিযোগও করেন না অথবা অন্যত্র তৃপ্তিও খোজেন 
না। খুব সম্ভবততীরা এ-ও জানেন না যে, অধিকতর আনন্দদায়ক যৌন অভিজ্ঞত। 
থাকতে পারে। সুতরাং এ কথা বললে ভূল হবে না যে 1580৪] 116181100, 
দূরে থাক, তারা তাদের যৌন অধিকার সম্পর্কেই সচেতন নন। অনুরূপতাবে 
তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত অধিকার-তত্বু পুরুষদের সমান 
হলেও, তীরা কচিৎ এ সব অধিকার প্রয়োগ করেন। এ কারণে বাঙালী মহিলাদের 
পরিবঙ্তন বোঝানোর জন্যে '6081101081100' এবং 11৮21811010 শব্দ দটির 
কোনোটিই আমার কাছে সন্তোষজনক মনে হয়নি। তাই এ দুটির বদলে 


সন ৭ 


'আধুনিকায়ন' শব্দটিকেই বেছে নিয়েছি । তা ছাড়া, এ শব্দটি আপেক্ষিক এবং 
এর অভিধাও ব্যাপক । 


প্রাচীন সংস্কৃত উপকরণ থেকে মনে হয়, কিছু ব্রাঙ্ছণ ও ক্ষত্রিয় মহিল। 
সে কালে শিক্ষা লাভ করেছিলেন । তা ছাড়া, হিন্দ শান্ত্রেও স্্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে 
কোনো বিধান নেই। কিন্ত তা সত্ত্বেও, পূর্ববতাঁকালে যদি নিষিদ্ধ না-ও 
হয়ে থাকে, অন্তত অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্ত্রীশিক্ষা নিষিদ্ধ 
বলে বিবেচিত হয়। মুষ্টিমেয় সংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক ১৮৩০ ও ১৮৪০-এর 
দশকে গোপনে বাড়ির মেয়েদের খানিকটা শিক্ষা দিতে শুরু করলেও, ১৮৪৯ 
সালের আগে পর্যন্ত ভদ্রলোক পরিবারের মেয়েদের জনো কোনে বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এবং এর পরেও, পর্দ] প্রথা অমান্য করে কন্যাদের বিদ্যালয়ে 
পাঠানো যায় কি না, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ভত্রলোকরা বেশ কিছুটা সময় 
নিয়েছিলেন । এ জন্যেই ১৮৭০-এর দশকের আগে মেয়েদের যথেষ্ট সংখ্যক 
রচনা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়নি। যে-মহিনারা ,৮৬০-এর দশকে তীদের রচনা 
প্রকাশ করতে আরম্ত করেন, তীঁরা বেশিরভাগই ছিলেন অন্তঃপুরে শিক্ষিত। খুবই 
লাজক এবং আত্মবিশাসহীন, এই মহিলারা তাঁদের রচনা প্রকাশ কর! দূরে থাক, 
তীদের মতামতই প্রকাশ কবতেন না। কিন্ত বামাবোধিনী পন্রিকা (১৮৬৩-১৯২৩), 
অবলাবান্ধাব (১৮৬৯-৭৩), বঙ্গমহিলা (১৮৭৫-৭৭), ভারতী (১৮৭৭-১৯২৬) 
এবং মেয়েদের রচনা নিয়মিত প্রকাশ করতো এমন অন্যান্য সাময়িকপত্র লেখা 
প্রকাশের জন্যে মহিলাদের অন্প্রেরণ। জোগায়। ত ছাড়া, কৈলাসবাসিনী দেবীর 
মতে! বাতিক্রমও ছিলেন । তার প্রত্যক্ষ প্রেরণার উৎম ছিলেন তাঁর স্বামী, 
মিনি ছিলেন একাধারে মুদ্রক ও প্রকাঁশক। 


যতোদিন মহিলাদের রচন৷ প্রকাশিত হয়নি, ততোদিন পর্যস্ত হ্বৈতীষিক সূত্র 
ছাড়া জানার উপায় ছিলো না যে» পরিবার ও সমাজে নিজেদেৰ মর্যাদা সম্পর্কে 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাঁগের মহিলাদের মনোভাব কেমন ছিলো অথবা তাদের 
উন্নতির জন্যে ভদ্রলোকেরা যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, তীর প্রতি তাদের সাড়া! 
কেমন ছিলো । অবশ্য আলোচ্য বচনাসমূহে তাদের যে-মনোভাব প্রকাশ পায়, তা 
কতোটা সত্যিকারভাবে তাঁদের নিজেদের অকৃত্রিম মনোভাব তা স্পষ্ট নয়। এমন 
কি, সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে লিখলেও, তীর। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের বর্ণন৷ 
দেননি অখবা অনেক ক্ষেত্রে মতামত ব্যক্ত করেননি । অন্তত, মহিলাদের এ সব রচনা 
যথেষ্ট পরিষাণে পরুষ-নির্ধারিত মূল্যবোধের ছারা প্রভাবিত ছিলো | কিন্ত সময়ের 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার। অধিকতর আত্ববিশ্বা অর্জন করেন এবং নিজেদের 


৮ সংকোচের বিহবলতী 


অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশ করতে শুরু করেন। আলোচ্য কালের শেষ দিকের রচনায় 
তাঁদের মনোভাব ও মূল্যবোধের পরিবর্তন কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে। 

উনিশ শতকীয় বাঙালি মহিলাদের বিষয়ে বেশি সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। 
রামমোহন রায়, গৌরযোহন বিদ্যালঙ্কার, ঈশৃরচন্্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কমার দত্ত, 
প্যারীটাদ মিত্র, ডিষ্ক ওআটার কীটন, দ্বারকানাথ গাঙ্গলি, প্রমুখ পুরুষ মান্য স্ত্রীশিক্ষা 
প্রবর্তন ও বিস্তারের জন্যে কী করেন, এ সব গ্রন্থে প্রধানত তারই বিবরণ আছে। 
প্রধান প্রধান লেখিক৷ সম্পর্কও কোনো কোনো গ্রন্থে জোড়াতালি দেওয়। বিবরণ 
পাওয়া যেতে পারে। এ সব গ্রন্থ মূলত দ্বৈতীয়িক উপকরণের ওপর ভিত্তি করে রচিত 
কেন এবং এতে মহিলাদের রচনা কেন ব্যবহৃত হয়নি, সে কারণ অজ্ঞাত। তবে 
আধূুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার প্রতি মহিলাদের সাড়া ম্রিপণ করতে গিয়ে আমার স্বভাবতই 
আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত মহিলাদের রচনার ওপর নিভর করতে হয়েছে । এ রচনা- 
সমূহের একট। বড়ে। অংশই আমি খুঁজে বের করি এবং প্রথম বারের মতো ব্যবহার 


করি। 
মহিলাদের ভূমিকা ও মর্ধাদা, বিশেষত তাদের আত্্উপলন্ধি, কেমন ছিলো, তা 


বোঝার জন্যে এ রচনাগুলি আমাকে অধিকতর স্থুযোগ দিলেও, এগুলির একটা 
সীমাবদ্ধতাঁও স্পষ্ট । যে-সাময়িকপত্রগুলির উল্লেখ করা হয়েছে এবং যে-মহিলারা 
এ সব পত্রিকায় লিখতেন, উভয়েরই বান্ধ-চবিত্র অত্রাস্ত। বামাবোধিনী পন্রিকা, 
অবলাবান্ধব, পরিচারিকা» ভারতী, ভারতী ৬ বালক, দাসী এবং অন্তঃপুর 
পত্রিকার সম্পাদকরা ছিলেন রীতিমতো দীক্ষিত বাদ: আর বঙ্গমহিলার সম্পাদক 
ভূবনমোহন সরকার ছিলেন ব্রাঙ্ম-প্রভাবিত | যে-মহিলাঁরা এই পত্র-পত্রিকায় রচনা 
প্রকাশ করেন, তাঁদের প্রধান ভাগই ছিলেন ব্রাঙ্দ। কিছু ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী দাসের 
মতে। ইংরেজি শিক্ষিত এবং ব্রা্দদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হিন্দু। সুতরাং 
এন্রন্থে বস্তত ভদ্রলোক পবিবারের, বিশেষত বন্ধ পরিবারের মহিনাদের কথাই 
আলোচিত হযেছে । কিছু এ্রতিহ্যিক হিন্দ মহিলা এবং তাহেরননেসা ও রোকেমা 
সাখাওয়াৎ হোসেনের মতে স্বল্প সংখ্যক মসলমান মহিলার মতামতও এ গ্রশ্থের 
অন্তর্ভৃক্ত হয়েছে; কিন্তু তা সত্তেও, এ গ্রন্থে ধাদের রূপান্তর বিশ্বেষিত হয়েছে, তারা 
বাঙালী মহিলাদের একটি ক্ষ্রাংশ- হয়তো সমগ্র মহিলাদের শতকরা একতাগও 
নয়। তবে বিংশ শতাব্দীতে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক মহিলা আধুনিক হয়ে 
উঠলেও, তাঁরা পূর্ববর্তী মহিলাদের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করেন এবং পূর্ববত্তী মহিলাদের 
আদর্শে জীবন গড়ে তোলেন। তা ছাড়া, তাঁদের আধুনিকতার চরিত্রও ভিন্ন প্রকৃতির 
নয়। অতএব এর সীমাবদ্ধতা সত্তেও, এগ্রন্থ বাঙালী মহিলাদের বৃহত্তব একটি 
অংশের পরিবর্তনের ওপর আলোকপাতে সহায়ত করতে পারে। 


সূচন। ৯ 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভদ্রলোকদের মধ্যে পরিবার ও মহিলাদের সম্পার্ক 
যে-নতুন সচেতনতা জঙ্ম নেয়, প্রথম অধ্যারে আমি তা খুজে বের করার প্রয়াস 
পেয়েছি। এই সচেতনতার দ্বারা পরিচালিত হয়ে ভদ্রলোকরা সত্রীশিক্ষ। প্রচলন 
করেন। কারণ একেই তারা মহিলাদের আধনিকায়নের পূর্বশর্ত বলে গণ্য করেন। 
এর ফলে এঁতিহ্য ও আধূনিকতার যে-ছ্বন্ব শুরু হয় এবং এছ্বন্দ যেভাবে মহিলাদের 
মনোভাঁবে প্রতিফলিত হয় _ তাঁও এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার 
দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে পুরুষর৷ প্রথমে অস্তঃপূরের বন্দীদশা থেকে মহিলাদের মুক্ত করেন 
এবং তারপর তাদের সামাজিক ক্রিরাকলাপে বিজড়িত করেন। স্বপ্ল সংখ্যক মহিলাকে 
অর্থনৈতিক ভূমিক। পালন করার অন্মতিও তারা দিয়েছিলেন। এ্রতিহ্যিক সমাজ 
এই প্রচেষ্টায় তীব্র বাধা দান করে। এতিহ্যবাদীরা মনে করেন, আধুনিকায়নের 
ফলে মহিলারা তাদের নারী স্থল গুণাবলী হারিয়ে ফেলছিলেন। আধুনিকায়নকে 
'তার। পাশ্চাত্যায়ন ছাঁড়া আব কিছুই বিবেচনা করতে পারেন নি। পর্দা প্রথার কড়া- 
কড়ি হান পাওয়ায় এবং অস্তঃপুরের চতুর্দেয়ালের বাইরে নতুন ভূমিকা পালন 
করতে পারায়, মহিলারা সীমিত পরিমাণ “মক্তি' বা '607800108091.-এর আস্বাদ 
লাভ করেন । 

পরিবারে মহিলাদের মর্যাদা কিভাবে উন্নীত হয় এবং তাঁদের কর্ণ ও সামাঁজিক- 
ভুমিকা এবং আন্্-উপলব্ি কিভাবে বিবর্তিত হয়, চতুর্থ অধ্যায়ে তা বিশ্েষিত 
হয়েছে। 

পঞ্চম অধ্যায়ে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের সাড়া নিরূপণ করা 
হয়েছে। উনিশ শতকীয় সমাভ অংস্কার আন্দোলন যেহেতু আধুনিকতার কারণ ও 
ফলাফল উভয়ই, সেহেতু সমাজ সংঙ্কারের প্রতি মহিলাদের মনোভাব কেমন ছিলো 
তাঁর মূল্যায়ন না-করে সামগ্রীক ভাবে আধুনিকতা সম্পর্কে তদের মনোভাব বোঝা যায় 
না। জাতীয়তাবোধের উদ্মেষের ফলে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে কেমন করে ভাটা 
লাঁগে এবং পরোক্ষভাবে মহিলাদের অগ্রগতিকেও ব্যাহত করে, তা-ও এ অধ্যায়ে 
দেখানো হয়েছে। তদুপরি সকল 'অধ্যায়েই পুরুষদের দ্বার প্রবর্তিত নারীমুক্তি 
আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা, বিশেষত, একট। পর্যায়ের পর মহিলাদের অগ্রগতিতে 
প্রুষদের প্রতিক্রিয়া আলোচিত হযেছে । সবশেষে আমি বিশেষণ করে দেখিয়েছি 
যে, সকল বাধা সত্বেও, মহিলারা কেমন করে ধীর কিন্ক নিশ্চিতভাবে আধুনিক হতে 
থাকেন। 


প্রথম অধ্যায় 


“অন্ধজনে দেহো আলো” ঃ বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা 
এবং শিক্ষার প্রতি ভদ্রমহিলাদের মনোভাব 


ইংরেজদের আগমনের বছ পূর্ব থেকেই বঙ্গ দেশ বিদেশী শাসনাধীন ছিলো । 
সুতরাং বঙ্গদেশে ইংরেজ রাজত্বের যদি কোনো অভিনবত্ব থেকে থাকে ভা হলে 
তা বৈদেশিক বলে নয়; সে অভিনবত্ব ছিলো৷ নতুন ধারণার | সাড়ে পাঁচশ বছরের 
মুসলিম আমলে যে-দেশের পনিবর্তন হয় সামান্যই এবং চিন্তার ক্ষেত্রে যে-দেশের 
মধ্যযুগীয় বৈশিষ্টা প্রায় অপরিবতিত থাকে, মেই বলদেশই ইংরেজ আমলে 
জ্রতগতিতে আধুনিক ভাবধারা! গ্রহণ করতে আরন্ত কার। পাশ্চাত্যের অভিঘাতে 
বঙ্গদেশে কেবল ঘে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তাই নয়: এ দেশের শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত এলিট শ্রেণী অথবা ভদ্রলোকদের মনোভাবই যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টে 
যায়। পাশ্চাত্যের উদারনৈতিক ও যুক্তিবাদী ভাবধারার প্রভাবে বাঙালী ভদ্রলোকরা 
তাদের দঢমুল মূলাধোধ এবং আশা-আকাঙ্কাব নুন সংজ্ঞা দান করেন। 

নীচের আলোচন। থেকে দেখা যাবে, পরিবার ও মহিলাদের সম্পর্কে ভদ্র- 
লোকদের মধ্যে প্রথমে নতুন একটি সচেতনতা কী করে গড়ে ওঠে এবং পরে 
শিক্ষা দানের মাধ্যমে কিভাবে তারা তাদের মহিলাদের অংশত আধুনিক করে 
তোলার প্রয়াস পান। মহিলারা পুরুষদের এই প্রয়াসের প্রতি কিভাবে সাঁড়৷ 
দেন এবং তাদের মূল্যবোধ, মনোভাব এমন কি তাদের নিজেদের সম্পর্কে নিজেদের 
ধারণা কেমন কবে বিবতিত হয়, তা-ও এ আলোচনার অন্যতম লক্ষ্য | 


নত্ন একটি সঙ্গেতনতার উচ্মেষ 


১৭৫৭ সালে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পর বঙ্গদেশে, বিশেষত কলকাতা 
এবং তার আশেপাশে, ধীর গতিতে কিন্তু যথেষ্ট মাত্রায় সমাঁজ-পরিবর্তন আরন্ত 
হয়। মুসলমান সুলতান ও স্ুবেহদারগণের আমলেও মুরশিদাবাদ এবং ঢাকার 
মতে! কয়েকটি শহর বঙগদেশে ছিলে । তবে এ শহরগুলির চরিত্র ছিলে প্রধানত 
প্রশামনিক। কলকাতায় যে-ধরণের ব্যবসা-বাশিজা জমে ওঠে, এ সব শহরে তার 
অস্তিত্ব ছিলো না। তা৷ ছাঁড়া, কলকাতা ও ভার আশেপাশে ধীরে ধীরে বিশেষ 
করে উনবিংশ শতাব্দীতে, কিছু শিল্পও গড়ে ওঠে। এ সবের আকর্ষণে ঝি/চ্ছ 


বজদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ১১ 


পললীসমাজ থেকে বিপুল সংখ্যক ভাগ্যাপষী মানুষ কলকাতায় এসে ভিড় জঙমাঁয়। 
১৮২০-এর দশকের নাম-কর সাহিত্যিক ও সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 
কলকাতাকে সম্পদ ও সৌভাগ্যের কেন্দ্র অথবা কমলালয় বলে অভিহিত করেন। 
প্রচুর অর্থ উপার্জন করে পৈত্রিক ভিটায় ফিরে যাওয়ার আশ! নিয়ে যে-বিপুল 
সংখ্যক গ্রামবাসী অজানা শহর কলকাতায় আসতেন, তাদের সুবিধে হবে মনে 
করে ভবানীচরণ তাঁর কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩) গ্রন্থে কলকাতা ও সেখান- 
কার অধিবাসীদের আচার-বাবহারের বিস্তৃত পরিচয় দেন।১ 

কলকাতায় আগত এই বিপুল সংখ্যক মানুষের অনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 
এবং ধনী-দরিদ্র, উচচবর্ণ-নিম্যবর্ণ, শিক্ষিতঅশিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানষের 
সামাজিক আদান-প্রদানের ফলম্বরূপ কিছু মমাজ-সচলতা এবং এঁতিহিযিক মূল্য- 
বোধের বিবর্তন অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে। তদপবি, আরো কিছু কারণ নব্যশিক্ষিত 
ব্যজিদের প্রভাবিত না-করে পাবেনি। খুষ্টান মিশনারিদের ধর্ম প্রচারের প্রয়াস 
এমনি একটি কারণ । সেকালের শিক্ষিত বাগালীবা খধর্নীন্তর করার এই প্রয়াসের 
নিন্দা করেন; কিন্তু মিশনারিগণ দেশীয় ধর্মীয়-মামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যে 
সমালোচনা করেন, তাঁর আংশিক সত্যতা অস্বীকাব করতে পারেননি । তা ছাড়া, 
বিটিশ প্রাচাবিদ্যাবিশারদগণের প্রাচীন ভারতর “গৌরবোজ্ভুল অতীতকে 
আবিষ্কারের চেষ্টা এবং সেই সঙ্গে সমকালীন ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে 
প্রাচীন রীতিনীতির বর্বর বিকার বলে আখ্যাদানও শিক্ষিত ব্যক্তিদের সচেতন 
করে তোলে । অতঃপর এই বাক্তিরা নিজেদের সামাজিক রীতিনীতির বিশ্রেষণ 
এবং পনর্মূলা়ন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।ৎ সর্বোপরি শ্রিটিশ এবং 
বঙ্গীয় সংস্কতির মিথসিক্রয়া বহু শতাব্দী ধরে শোধিত বাঙালীর মূল্যবোধে গভীর 
পরিবর্তনের সুচনা করে । এই মিথস্ক্রিযায় অবশ্য শাসকদের সংস্কৃতি হিসেবে ব্রিটিশ 
সংস্কৃতিই প্রাধান্য লাভ করে।৩ 


১. ভবানীচবণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা কম্মলালয় (১৮২৩), বক্েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বচিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (পঞ্চম সং; কলকাতা £ বঙ্গীর সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০), 
গ্রন্থে উদ্ধত. পূ. ২৪। 

কমলালয় কথাটির মানে ধন-সম্পদের দেবী লক্ষ্মী যেখানে বাস করেন। 

কলিকাতা কমলালয় জনপ্রিয় হযেছিলো কিনা জানা! নেই। কিন্ত এরূপ একটি গ্রন্থের 
প্রকাশ প্রমাণ করে যে, কলকাতা সম্পর্কে অজ্ঞ প্রচুর লোক তখন কলকাতায় আসছিলেন। 


2 0. 16059 87051) 01191709115 8110 891991 79181558109, 10১, 
22-42, 178-21 4. 


3, , 1২. 018, £88108) 8170 81118): ০011016 0071801 8170 08 79177 
191016161001) 0 111170019। 1 079 [11791961711) 081107/” 1) /8199063 ০৫ 


৬২ সংকোচের বিহ্বলতা 


আলোচ্যকালে বাঙালী সমাজে মহিলাদের মর্যাদা ছিলো খবই নগণ্য | ১৮১৯ 
সাঁলে প্রকাশিত সতীদাহ সম্পকিত তার দ্বিতীয় পন্তিকায় রামমোহন রাঁয় বলেন, 
একই সঙ্গে রান্না করতে পারে, শয্যাসঙ্গিনী হতে পারে এবং বিশৃস্ততার সঙ্গে 
ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে এরূপ উপযোগী জন্ত ব্যতীত মহিলাদের আর 
কিছু বলে বিবেচনা করা হয় না|& পুরুষদের তুলনায় মহিলার নিকৃষ্ট _এ বিশ্বাস 
অবশ্য তখন কেবল ভাবতবর্ষে নয়, কম বেশি মারা পৃথিবীতেই জনপ্রিয় ছিলো। 
১৮৪৫ সালে প্রকাশিত রাশিয়ার একটি সরকারী প্রতিবেদনে মহিলাদের নিকৃষ্টতার 
সংজ্ঞা দেওয়া হয় এভাবে £ 


প্রকৃতিই নিম্যশ্রেণীর জীব হিসেবে মহিলাদেরকে অপরের ওপর নির্ভরশীল 
করে স্যট্টি করেছে। অতএব মহিলাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 
শাসন করা নয়, স্বামীর বশ্যতা স্বীকারই তাদের জন্যে নিয়তি-নিধারিত। 
তাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, পরিবারের প্রতি তদের দাবিত্ব নি্ার 
সঙ্গে পালন কবেই তারা পরিবারের গভীর মধ্যে ও তাঁর বাইরে স্ুর্ী হতে 
পারেন এবং ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারেন ।৫ 


বাঙালী মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ছিলে এমন-ই বা এর চেয়েও অবনত। 

সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম হিসেবে মেকালের বঙ্গদেশে মৃষ্টিমের মহিলাই ছিলেন 
শিক্ষিত। এর! ছিলেন হব জমিদার, নয়তো সম্তানহীন বিধবা । মহিলা-জমিদারগণ 
লেখাপড়া শিখতেন হিগেব রাখার উদ্দেশো এবং সন্তানহীন বিধবার শিখতেন 
ধর্মগ্রন্থ পড়ার জনো।৬ মহিলাদের লেখাপডা শেখানোর প্রয়োজনীয়তা পুরুষরা 
আদৌ স্বীকাব করতেন না। তার চেয়েও খারাপ কথা, তাঁর মনে করতেন মহিলাদের 
আদপেই কোনো বোধশক্তি নেই এবং সে কারণে তাদের লেখাপড়া শেখানো 


8979211 11150018110 909০019, 90. 0/ 7.৬.1/. 38091 (114/81 : 719 
(0171৬ 91935 ০0117198/811, 1975). 0) 93103. 

৪. রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্র্হাবলি, বাজন।বায়ণ বন্থ ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 
সম্পাদিত (কলনকাত। ই আদি ব্রাঙ্ম সমাজ, ১৮৭৩-৭৪), পৃ. ২০৫। 

5. 04010017 নী, 6৬৪15, 176 16817111513 : ০0117191713 £1798101008- 
€101) 110৬6101918 11. 60070199, /17181108. 8070 /815019118. (1-01001) ; ০1001) 
11911, 1977), 0. 114 

6. ৬. 0917, 99109017011 09 50809 017 60610810101 17 891081 
1835 9 1838, 9০. 0/ /১. 8850 (99011715 ০910818 : ০8104005 00110151%, 
1941), 0. 147; কৈলাপবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাদ ও তাহার সম্ুম্নতি 
(কলকাতা : গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৫) পৃ. ১৩-১৪। 


বঙ্গ দেশে স্রীশিক্ষার সুচনা ১৩ 


অসম্ভব ।" মহিলাদের বোধশক্তি সম্পকে এ ধরণের শীন ধারণ! অবশ্য কিছু অসাধারণ 
ছিলো৷ না । ইংলগ্ডে মেয়েদের এতোটা নিকৃষ্ট বিবেচনা না-করলেও, জনপ্রিয় মত 
খুব উচু ছিলো না। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ তারিখের 76 71165 পত্রিকায় 
প্রকাশিত এক পর্রে তখনকার একজন নাম-করা শল্য চিকিৎসক ৪17 4. 79. 
ড/01। দাবি করেন যে, মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা পুরুষের চেয়ে কম এবং 
তাঁদের মানসচিত্র বিকৃত।৮ ইংলগ্ডের মতো সুশিক্ষিত এবং উদারনীতিতে বিশ্বাসী 
সমাজ যদি মেয়েদের সম্পর্কে এমন হীন ধারণা পোষণ করতে পারে, তবে সেকালে 
বজদেশে মেয়েদের সম্পকে শ্রদ্ধাবোধ কতোটা থাক। সম্ভব, তা সহজেই অনুমেয় | 
এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ইংরেজি শিক্ষা! ও পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার বিকাশের সঙ্গে 
সঙ্গে সমাভ্ের একটি ক্ষদ্র অংশে মহিলাদের বিষয়ে একটি সচেতনতার উন্মেষ 
ঘটে। সমাজের এ অংশ মহিলাদের হীন দশার ওচিতা সম্পর্কে পরশ উত্থাপন 
করেন। য়োরোপীয় মহিলাদের সঙ্গে দেশীম মহিলাদের তুলনা করে এ'র৷ দেখলেন, 
উভয়ের মধ্যে পার্ধকা ব্যাপক | যে-দুটি পার্গকা প্রথমেই তীঁদের চোখে পড়লো, 
তা৷ হলো, য়োরোপীয় মহিলার! বাঙালী মহিলাদের মতে। অন্তঃপরের চার দেয়ালের 
মধ্যে বন্দী নয় অথবা জ্ঞানের আলোক খেকেও বঞ্চিত নয়। বরং, তারা দেখলেন, 
ইংরেজ মহিলাদের কেবল পুঁথিগত লেখপড়াই শেখানো হয় মা, নাচ-গানের মতে 
সাংস্কৃতিক গুণাবলী আয়ত্ত করতেও উৎসাহিত করা হয়। পূরুষদের তুলনায় 
মেয়েদের মানসিক ক্ষমতা কম এমন জনমত প্রচলিত থাকলেও, ইংরেজ সমাজে এ 
কথা কেউ মনে করতেন না যে, মহিলাদের সাধারণ লেখাপড়াও শেখানো যাবে না। 
এভাবে ইংরেজ সমাজের সঙ্গে তুলন৷ করে এ দেশের নব্যশিক্ষিত বাত্তিরা মহিলাদের 
হীন দশ! সম্পর্কে ধীরে ধীরে সচেতন হন এবং তাদের সমুশ্তির জন্যে প্রথমে 
শসক্কোচে একটি আন্দোলন শুরু করেন। 


বাঙালী মহিলাদের হীনাবস্থার কথ রামমোহন রায়ই সবার আঁগে সোচ্চার কণ্ঠে 
বলেন | এবং সে কেবল সতীদাহ প্রথার অমান্ষিকত৷ প্রসঙ্জেই নয়। ঠিক কিভাবে 
তিনি মহিলাদের দুর্দশ! বিষয়ে সচেতন হন, বলা শক্ত। তিনি জেরেমি বেগ্বাম* 


৭ রামমোহন কঠোর ভাষায় এই মনোভাবের নিন্দা করেন। রাজা রামমোহন প্রণীত 
্রন্থাবলি পৃ. ২০৫-০৬। 

8. 0. 70561, 60৮৪, 87০01813 81)0 0119 69112111905 (1-07001) : 17001018- 
009 6 16. 781, 1970), 0. 149. | 

৯. রামমোহন ও বেম্বাম যে পত্রাদি বিনিময় করেন, তা থেকে বৌঝ। যায়, তাদের 
একজনের অন্যজনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিলো । রামমোহন বিলেত গেলে বেস্থায তার 
নঙ্গে দেখা করতে আপেন, যদিও বেস্বাম তার আগে প্রায় ১৫ বছরের মধ্যে কারে সঙ্গে দেখ। 


১৪ সংকোচের বিহবলতা 


এবং রবার্ট আওএনের ১০ বন্ধু ছিলেন। হতে পারে নারীমৃক্তির ধারণা তিনি 
এদের রচনায় পেরেছিলেন। অন্তত বেছাম এবং আওএন উভয়ের রচনায়ই 
মহিলাদের দূর্দশার কখা আছে। তা ছাড়া, তিনি জেমস মিলের বিখ্যাত গ্রন্থ 
1115107) ০1 871115/ 1%114. (১৮১৮) পাঠ করেছিলেন।১১ এ গ্রন্থে মিল বলেন, 
“...অপভাদের মধ্যে মহিলাদের অবস্থ। সাধারণত নিকৃষ্ট ; সত্যদের মব্যে উন্নত। 
* * “সমাজ আনন্দ ওকুখ সম্পর্কে যতে! মাজিত হয়ে ওঠে এবং সতাতার দিকে 
অগ্রসর হর, . . মহিলাদের অবস্থা ততোই উন্নত হতে থাকে ।”১ৎ রামমোহন প্রভূত 
অধ্যয়ন করতেন তাতে এটা খুবই সম্ভব যে, তিনি সেকালের নারীমুক্তি সম্পকিত্ত 
বিতর্কের কথাও হয়তো পড়েছিলেন। ১৭৯২ সালে মেরী ওল্মুটোনক্র্যাফৃট্‌ 
লিখিত 7%17191091107 0১711: 181211$ ০7 1/07197 নাক বিখ্যাত গ্রন্থটির প্রকাশের 
পর থেকেই এ বিতর্কের সূত্রপাত।১৩ রামনোহনের অনপ্রেরণার উৎম যা-ই হোক 


করতে যানণি। বিস্তাবিত বিববণের জন্ো দ্রব্য 8 5.0. 00116, 1119 (119 817 
1.9009175 ০01 3918 39111170191 বি০% (31090. ; 08100119 5 980110191) 319170 
58179], 1962), 00. 313, 488-93, 

১০. আওএনেব পূত্রকে বামযোহন যে-পত্র লেখেন, তা থেকে মনে হয় তিনি আও- 
এনের মামাজিক ধাবণাসমূহের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন । এই চিঠির পূণ পাঠের 
জন্যে দ্রটবা 5 00119, 00. 494-95. 

আওএন মহিল'দেব সমান অধিকার এবং সহজ বিবাহ-আইনের পক্ষে ওকালতি করেন। 
১৮৪০-এর দশকে আওএনের শিষারা, বিশেষত 61118 18111 এবং 08111901179 ৬4৪1. 
1979, সবপুবিক নারী মুক্তিকামী হিসেবে পবিচিত হন। বিস্তারিত বিববণের জন্যে দ্রষ্টব্য 2 
০. 70৬9, 00. 01, 0. 23: 810 9, 78101, “719 /01707-20/015 |) 
75811710016 ৬৪11, 90. 10 5. 1109112 (007001 : 30010019009 6 16. 2৪0 
1976), 102, 127-32, 

১১. রামমোহন তার 67611711781 7917181105--81191 91:9101) 01 019 
59110181710 810 1000911) 800012081195 8170 1115101/ ০1 11019 (১৮৩২) গ্রন্থে 
মিলের বই-এর উল্লেখ করেন। 

12. .1111) 11151115601 01 8171051) 17018, ৬০1, 1 (210 90২: 1.0 
001: 88104], 01800016810 8৪, 1820), 0. 383, 385. 

১৩, ১৭৯২ সালের আগেই 01. ,019901% প্রণীত £১ 65009175 15980% £০01115 
08801)915 এবং তার নিজের লেখা 71108011001 016 60180810101, 01 70880" 
1915 (1787) গ্রন্থের মতো অনেকগুলি বই প্রকাশিত হলেও, 'ওল্স্টোনক্র্যাকটের ৬17৫1 
58007) ০01 019 71019 01 /০1781) গ্রন্থই সর্বপ্রথম একজন মহিলার তাৎপর্যপূর্ণ 
প্রতিবাদী রচনা | এগ্রস্থ প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই ইংরেজ মহিলাদের সামাতিক অবস্থা] 
উন্নয়নের চেষ্টা শুরু হয়। 


বঙগদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচনা ১৫ 


না কেন, তিনি পুরুষ-শাঁসিত হিন্দু সমাজের তীবু সমালোচন।৷ করে বলেন, এই 
সমাজ স্বার্থপর ও ভণ্ড। সে কারণেই এ মমাজ মহিলাদের “প্রকৃতিপ্রদত্ত প্রশংসনীয় 
উৎকৃষ্ট গুণাবলীতে অস্বীকার করেছে ।”১৪ তিনি যখন ইংলণ্ডে যান তখন সেখান- 
কার মহিলাদের “গুণাবলী ও উৎকর্ষ দেখে' মুস্ধ হন ।১৫ বস্তত, শিক্ষা দান করে 
মহিলাদের মর্যাদ| ধৃদ্ধিব আবশ্যকতা তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন । 

উনবিংশ শতাব্দী প্রথম পাদের শেষ দিকে দ্বারকানাথ ঠাক্‌র, প্রমন্নকমার ঠাকুর 
প্রুখ রামমোহনের বন্ধুরাও স্ত্রীণিক্ষার প্রয়োজনীযতা অনৃতব করেন।১৬ এঁতিহ্য- 
বাদী হিপ্দদের প্রধান নেতা রাধাকান্ত দেবও আলোচা সময়ে স্ত্রীশিক্ষার উপকারিত। 
সম্পর্কে চেতন হন। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক পুস্তিকা 
রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক দ্বিতীয় পৃস্তিকার ওপর ভিভ্তি করে রচিত হলেও, 
রাধাকান্ত দেবই এ পস্তিক রচনার জন্যে উৎসাহ দিয়েছিলেন । কারণ, তিনি মনে 
করেছিলেন, এ পস্তিকা হয়তে৷ স্ত্রীশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করবে ।১৭ রাঁধাকান্ত 
দেবেব মতো! এ্তিহাবাদী হিন্দুর স্ত্রীশিক্ষা প্রদান রে মেয়েদের অবস্থার উন্নতি 
করতে চান অথবা না-ই চান, নারীমুক্তি সম্পকিত সচেতনতা৷ বাঙালী সমাজে 
আলোচ্য কালেই প্রথম উন্মেষ লাত করে। 

১৮২০-এর দশকের শেষ দিকে হেনরী ভিভিআন লুই ডিরোজিও-র যে 
ছাত্ররা ইয়ং বেজল নায়ে বৈপ্রবিক একটি দল হিসেবে পরিচিত হন, তারা 
ছিলেন বিপূলভাবে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত। নতুন মূল্যবোধে বিশ্বাদী, সোচ্চার কণ্ঠে 
তারা মহিলাদের জন্যে সমমর্ধীদার দাবি উ্থাপন করেছিলেন। এঁরা টম পেইনের 
মতো৷ দার্শনিকের চিন্তা থেকে বথেষ্ট পরিমাণে অনুপ্রেরণ। লাভ করেছিলেন। 
মেরী ওন্স্টোনক্র্যাফটের সঙ্গে পেইনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলে! এবং তিনি যুক্তিবাদে 


14.719 61701151015 ০01 7818 নিঞা10181) নি০৮, ৬০], 2, 9৫, 
0 4.০, 01059 (08108158 : 5, 9০%% 1901), 0. 177, 

15. 1010, 0. 9. 

16. ৪.8. 10170, ৮8৮07191111 61100119 8 0৬/8116811810 1500179911৫ 
5 805 ০01 61091191155 (991919/ : (011৬. 06 ০8110118 21955, 1976). 183, 


প্রসরকমার প্রসঙ্গে উটবা £ বজেন্রনাথ বল্যোপাধ্যায়, সংবাদপন্রে সেকালের বথা, 
দূই খণ্ড (চতুর্থ সংস্করণ; কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিতয পরিঘত, ১৯৭১-৭৭), প্রথম খণ্ডঃ পৃ. 
৩৬৭-৬৮। অতঃপর এ গ্রন্থ স. সে. ক নাগে উল্লিখিত হয়েছে। 

১৭. এ.6.০. 8৪1079কে লেখ। রাধাকান্ত গেবেব চিঠি (২০ মার্চ ১৮৫১) দ্রষ্টব্য £ 
60 1] 19৮ 599, 4. ০, 880819 ৬/070817+9 60108080101) 11) 6896911) 117018 
(০910808 2 40110 21955, 1956), 1১. 1092-094, 


১৬ সংকোচের বিহবলত। 


বিশ্বাসী ছিলেন-উভয় সূত্রেই নারীদের সমানাধিকার-চেতনা ইয়ং বেঙ্গলদের 
মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিলো ।১৮ এই তরুণ ছাত্রর৷ রিচর্ডি কার্লাইলের রচনার 
সঙ্গেও পরিচিত হয়েছিলেন। কার্লাইলও নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তা 
ছিলেন। সেই কালেই তিনি জল্মনিয়গ্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা জোর দিয়ে 
বলেছিলেন। বন্তরত তার €৬৪7% /০1798115 ৪8০০10 (1826) 1/41181 111071009017 
11010981016 079 11816 0179 11015813808 ৬/01891 2081191 09 0179191- 
51015 01 118 00161 11916 191) (1826) নারীমুক্তি আন্দোলনে পথিকতের 
ভূমিকা পালন করেছিলো | পরবত্তাঁ আন্দোলনের ওপর এ গ্রন্থদ্ধয়ের প্রভাব 
ছিলে! বাপক এবং গভীর ।১৯ বেম্থাম, আওএন এবং রোম্যানটিক কবিদের 
এস্টাবলিশমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন থেকেও ইয়ং বেঙ্গলগণ নতুন নতুন ধারণ! 
লাভ করেছিলেন-- এমন অনমানও সঙ্গত। 

সেকালের বঙ্গদেশের ওপর ইউনিটারিআন আন্দোলনের প্রভাবও কম পড়েনি। 
কলকারখানার শ্রমিক এবং নাবীদের অবস্থার উন্নতির জন্যে ইংলও ও যুক্তরাষ্ট্রে 
তখনকার ইউনিটারিআনগ্রণ যে জোরালো আন্দোলন করেন, তার ছ্বার। প্রথমে 
রামমোহন ও তার বন্ধুরা ২০ এবং পরবতীকালে অক্ষ য়কমার দত্ত, প্যারীচাদ খিত্র, 
কিশোরীচাদ মিত্র, দূর্গামোহন দাস, শিবনাথ শাস্ত্রী, এমন কি, ঈশৃর চক্জ বিদ্যাসাগর 
যথেষ্ট মাত্রায় প্রভাবিত হন। তা৷ ছাড়া, উইলিআম আযাডম এবং কয়েক দশক 
পরে মেরী কার্পেন্টার এবং আনেট আ্যাক্রএড-এর মতো ইউনিটারিআন এ দেশে 
স্্রীশিক্ষা বিকাশে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন । 

এই মব কিছুর প্রভাবে ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজে সভ্যতা সম্পর্কে একটি 
নতুন ধারণার স্থট্টি হয় এবং মহিলাদের সম্পর্কে নতুন মূল্যবোধের উচ্মেষ ধটে। 
যে-পুরুষ সম্প্রদায় ইতিপূর্বে অশিক্ষিত স্ত্রী নিয়ে তৃপ্ত ছিলেন এবং স্বামী-স্ত্রী 
সম্পর্ক সম্বন্ধে আদৌ ভাবত ছিলেন না, তারা, এই প্রথমবারের মতো স্ত্রীদের সঙ্গে 


18. 17281000101) 808 01 7925018 0609119 ৬৪91৬ 009001181 8110170 0191, 
599, /... 5. /01160, 500:18110985 ৪10 500181 01198199171 881991, 0. 42. 

১৯. 0. 70৬9, 10৬৪, 1101919 8110 016 79111110155, 000. 21723, 27, 

২০. রামমোহন ১৮৭৭ সালের আগেই ইউনিটারিআন ভাবধারার দ্ঘরা আকৃট হন। 
উইলিআম অ]াডাম এবং তাঁব দই বাঙালী বঠু-ছারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্ন কুমার হাকৃরের 
সহায়তায় তিনি কলকাতায় একটি ইউনিটারিআন সভা স্বপন করেন। এ বিষয়ে দ্বারকানাথ 
ও প্রসন্নকমার মোটা অঞ্ষের চাদ দিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। ইউনিটারিআনদের ধ্মীর 
আদশই নয়, মহিলাদের উন্নতি করার আদরশও তাকে প্রভাবিত করবে-_-এই ছিলে। শ্বাভাবিক। 
968 0. 16001 1116 8181170 58178] 810 09 59118121190 ০01 09 1100611 
170181 67170) 01, 1. 


বঙগদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচন। ১৭ 


তাঁদের যোগাযোগের একট! অভাব অনভব করলেন। দান্তত্বরূপ রামমোহন রায়ের 
কথা বল! যায়| উদারনীতিতে এমন এরকান্তিক আস্থা! এবং সংস্কারে এমন 
আন্তরিক আগ্রহ থাকা সত্তেও, তিনি তীর দ' স্ত্রীর কাউকেই শিক্ষিত করতে পারেন নি 
অথবা করতে হয়তে। চানও নি। কলকাতায় তাঁর সঙ্গে যে-স্ত্রী বাস করতেন, 
রামমোহনের আধুনিক চিন্তা এবং সামাজিক ক্রিয়াকলাপ তীকে যোটেই প্রভাবিত 
করে নি। উল্টো তিনি বরং স্বামীর সঙ্গে সযত্বে এমন দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন 
যাতে তার ধর্মীয় পবিত্রতা বিনষ্ট না-হয়।*১ ছ্বারকানাথ ঠাকরের স্ত্ী-ও স্বামীর 
কাছ থেকে নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতেন। তীর তয় ছিলে। “অনাচারী' 
স্বামীর সাহচর্ষে তিনি হয়তো তার “জাত হারাতে পারেন। এর ফলে ছার- 
কানাথের পারিবারিক জীবন বিপন্ন ও বিংবস্ত হয়।৭ৎ তিনি অত:পর বাইরের 
বাড়িতে বসবাস করতে বাধ্য হন এবং একাধিক য়োরোপীয় মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক গড়ে তোলেন।২৩ পারিবারিক জীবন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও সুখের 
ছিলো না| নারী জাতিকে দৃর্গতি থেকে রক্ষা করার জন্যে তিনি তীর কর্ষো- 
দ্যমের প্রধানাংশ ব্যয় করলেও, শিজের স্ত্রীকে লেখাপড়। শেখাতে পারেন নি অথব! 
তাঁর জীবনের সফলতা -ব্যতার সঙ্গেও তার স্ত্রীকে একাত্ব করতে পারেন নি। 
হতাশ ও অসুখী বিদ্যাসাগর একবার তীর স্ত্রীকে লেখেন, তাঁর সঙ্গে তার সম্পর্ক 
কেবল অর্থ দিয়ে তাকে ভরণপোষণের।২& প্রসন্নকমার ঠাক্রও স্ত্রীর সঙ্গে 
যোগাযোগের অপ্রতুলতা উপলঞ্ধি করেছিলেন। তিনি অবশ্য স্ত্রীকে শিক্ষা দান 
করে এ সমপ্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেন 1৭৫ 
বন্তত নব্যশিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের অনেকেই সংসারে এই অভাব অনুভব 
করেন। ১৮৩৮ সালে সমাচার দপণ-এ প্রকাশিত একটি পত্রে টচুডার একজন 
বাঙ্ছণ পাঠকদের মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট করেন £ 
এইক্ষণকার লোক ও শিশুগণ বিদ্যাধায়ন করিতেছেন তীহারা অবশ্যই 
উচচ ও উত্তমকার্ষে বড় হইবেন।...পুরুঘদের এইরূপ অবস্থার পরিবর্তন 
হইলে কি মূর্ধ শ্রীরদের সঙ্গে তাহারদের সংপ্রীতি হইবেক। দিবসীয় 
মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমের পর পুরষের যে সাস্বনা ও সাহায্যের 


২১, সমাচার দর্পণ, ৩ নভেম্বর ১৮৩২, সঙ্সেক *. পৃ. ৪৮৫-৮৬। 
২২, 9.8. 16110, 00. 183, 
২৩, 1010 00. 182-83. 
২৪. স্ত্রীকে লেখ। বিদ্যাসাগরের চিঠি, নভেম্বর ১৮৬৯, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চত 
গও (কলকাতা : মণ্ডল বুক হঃউস, ১৯৬৯), পৃ. ৬৬। 
২৫. সঙ্সেক ৯, সম্পাদকীয় চীকা, পৃ. ৩৬৭-৬৮। 
০০০ 


১৮ সংকোচের বিহ্ৃদত। 


[ আবশ্যকতা তাহা কি তিনি এ অজ্ঞান স্ত্রীর নিকটে পাইতে পারিবেন। 
এ স্ত্রীর নিকটে তিনি কি আপনার অন্তঃকরণীয় বার্তা প্রকাশ করিতে 
পারিবেন ।৭৬ 


অন্য আর একজন কয়েক দশক পরে আরো! স্পষ্ট ভাষায় একই মনোভাব ব্যক্ত 
করেন। তিনি বলেন, শিক্ষিত তরুণ সমপ্রদায় একটি বিষয়ে খব অসুখী, _-এ'রা 
ধরে স্ত্রীর নিকট সুখ ও মানসিক শান্তি পান না।২* সমকালে আর একজন এই 
অস্নখের যে চিত্র অঙ্কন করেন, ত৷ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তিনি শিক্ষিত যবকদের 
দঃখ প্রসঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের যে-চিত্র আকেন, তা নিয়ুরূপ : 


তাঁর সৌহারদ্যপূর্ণ, অমায়িক, চিন্তাহীন এবং নিবোৌধ স্ত্রী যথার্থই বাচাল। তার 
কথাবার্তা অস্পষ্টভাবে উচচারিত অপ্ররোজনীয় ও অলাতজনক কতোগুলি 
অর্থহীন ধ্বনিসমষ্টি মাত্র । স্বামীকে তুষ্ট করতে দে আন্তরিকভাবে চে! 
করে বটে, কিন্ত সে তার বিরক্তি ও দর্দশাকেই বাড়িয়ে তোলে। স্ত্রী এসে 
মেঝেতে তার পাশে বসে এবং তার জন্যে যে স্থুস্বাদ খাবার তৈরী করেছে 
তা তার সামনে পরিবেশন করে। তাঁরপর দেদিন তাঁর জংসারে যা যা ঘটেছে 
ত৷ স্বামীর কাছে সবিস্তারে বলতে শুরু করে। তার বাচালতা এতো বেশি 
যে তার প্রশংসা কর যায় না। কিভাবে বিড়ালট। রান্না ঘরে ঢুকে একটা 
পেতলের জগ উল্টে দিয়ে তাঁতে রাখা দূখ ফেলে দিয়েছে: কিভাবে তার 
মাতাঁমহীর (বিধাত৷ তীর মঙ্গন করুন) সুন্দর পাত্রটি নিরোধ চাকরানির 
অসাবধানতাবশত ভেঙে গেছে: বিছানার ওপর হঠাৎ একটা টিকটিকি 
পড়ায়সে কি রকম ভয়ে একেবারে দিশেহার৷ হয়ে গিয়েছিলো : এবং হঠাৎ 
বা চোখে একটা ব্যথা বোধ করায় সে কিরকম ভয়ানক কেঁদেছে:- স্ত্রী এ 
সবের জীবন্ত বর্ণনা দেয়। স্ত্রী অবশ্য পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত নয়। 
তাই ঘরের প্রসঙ্গ শেষ হওয়ার পর সে অন্যদের প্রতি তার উদার উদ্বেগ 
প্রকাশ করে। অতএব মে অত:পর প্রতিবেশীদের গুজব ও খোশগল্প শুরু 
করে। শিক্ষিত বাবু অবশ্য যথেষ্ট চালাক। তাই সে জীবনের দুঃখ-কষ্ট 
সামলানো এবং প্রতিকার করার জন্যে ইংরেজ ভ্রাতাদের অনুকরণে বিয়ার পান 


২৬. সমাচার দর্ণ, ৩ মার্চ ১৮৩৮, সসেক ২, পৃ. ৯২। 

পত্রে আরে প্রশ করা হয়ঃ আপনাব। অনেক সস্তানেরদেৰ বক্ষণাবেক্ষণার্থ তাদুশ 
শ্রীর নিকটে কি উপযুক্ত পরামর্শ পাইতে পারিবেন । 

২৭, «এ দেশে স্বামীর প্রতি স্ত্রীব ব্যবহার, বামাবোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ, ১২৮০, 
পৃ. ১৫। জেতঃপর বামাপ নামে উল্লিখিত) 


বছ্দেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা! ১৯ 


করার অভ্যাস করেছে। পুরোপূরি কাব্য ও রোয্যাষ্প-বজিত বাবর জীবন 

যথার্থই একঘেয়ে এবং নিরানন্দ।২৮ 

উপরে যে ধরনের যুবকদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তাঁরা তখন এ মত পোষণ 
করেন যে, শিক্ষা এবং কিঞ্চিৎ আধানকতা তাদের শ্ত্রীদেরকে প্রত্যাশিত মাজিত 
কুচি ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী দান করতে পারে এবং তাদেরকে উন্নততর স্ত্রীতে 
পরিণত করতে পারে। 

স্বামী-নত্রীর সম্পকের দুর্দশ। ছাড়া, সমকালীন অন্য একজন লেখক আর একটি 
বিষয়ের দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করেন। তিনি বলেন, ইংরেজ রাজত্বকালে 
সামগ্রিকভাবে কন্যাদের প্রতি পিতাদের স্ষেহ বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু, তার মতে, 
আগে কন্যাদের অবহেল। ও ঘৃণা কর হতো ।২* অতএব, দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্য 
শিক্ষার বিকাশহেছ্, ১৮২০-এর দশক থেকে মহিলাদের প্রতি পুরুষদের মনোভাবে 
এক আশ্চর্ধ পরিবর্তনের সুচনা হয়। শুরুতে রামমোহন রায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা- 
লঙ্কারের মতো সংস্কারকগণ কেবল সতীদাহ এবং অনান্য ধর্মীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান- 
সমূহের অমানুষিক শিষ্ঠরত৷ সম্পর্কেই সচেতন হন; কিন্ত পরবর্তীকালে তবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অপকষ্ট চরিত্র বিষয়েও সচেতন হন।৩০ 
এছাড়া, আগেই উল্লিখিত হয়েছে, অনেকেই স্ত্রীশিক্ষা। সন্বন্ধে উদ্ধিগ্র হয়ে ওঠেন। 
বস্তত, ১৮২০-এর দশক থেকেই এই নতুন সচেতনতার উন্মেষ হয় যে, পুরুষদের 
সঙ্গে মহিলাদেরও শিক্ষা দিলে তবেই বঙ্গদেশ সভ্য হয়ে উঠবে ।৩১ 

রামমোহন প্রমখের তুলনায় দেশীয় এঁতিহ্য খেকে বৈপ্ুবিক ইয়ং বেঙগলগণের 
অবস্থান ছিলো অধিকতর দূরবতাঁ। এ'রা কেবল মহিলাদের দাসত্বের মাত্রা। সম্পর্কে ই 
প্রশ্ন উ্থাপন করলেন না, মহিলাদের অধীনতাকেই তীরা প্রশ করেন। তারা 
ঘোষণা করেন: 'ঈশৃর পুরুষ ও মহিলাদের সমান করে স্যষ্টি করেছেন। তিনি 
এট। কখনো চাননি যে, এদের একদল অন্যদলের অধীনে থাকবে । সুতরাং সকল 
বিষয়ে মহিলাদেরকে পুরুষের প্মকক্ষ বলে বিবেচনা করতে হবে।৩ৎ তাদের 


২৮, /৯১111700501811, “719 01681 48176001179 88000 00111101100 
9911951 11999821179, ৬০1. 3 (69., 1875), 299. 32630. 

২৯. “বঙ্গ মহিলার বর্তমান অবস্থা, তমমলুক পন্রিকা, প্রথম ব্ঘ (১২৮১), পৃ. ২২০। 

৩০. তার নববাব বিলাস (১৮২৫), দৃতীবিলাস (১৮২৫) এবং নববিবি বিলা 
(১৮৩১) গ্রন্থে তার এই মচেতনতা প্রতিফলিত | 

৩১. কোনে' এক বাদ্ধণের পত্র, সমাচার দপণ, ৩ মা ১৮৩৮, সলেক ২, পৃ. ৯৯ ॥ 
অধিকন্ত ছিতীয় অধায় দ্রষ্টব্য । 

৩২, জানালেষণ, সমাচার দর্গণ-এ উদ্ধৃত, ১৬ ডিসেম্বর ১৮৩৭৪ সঙ্গেক ২, পৃ. ২৬২-৬৩। 


হ0 সংকোচের বিহ্বলত। 


মতে, প্রাচীন ধর্ম-প্রবর্কগণ ছিলেন স্বার্থপর 'ও ভণ্ড । কারণ তীর! ধর্মের নামে 
নারীদের প্রতি চরম অবিচার করেন।৩৩ মেয়েদের পুরুষের সমান গণ্য করার 
দাবি তখন কেবল বঙ্গদেশেই নয়, ইংলগ্ডেও বৈপ্রবিক বলে বিবেচিত হতো । 
ফলে মুষ্টিমেয় ইয়ং বেঙ্গল ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর আদৌ কোনো প্রভাব বিস্তার 
করতে পারেননি । ত৷ ছাড়া, তাঁদের জীবন ধারণ অত্যন্ত পাশ্চাত্য-প্রভাবিত 
থাকায়, সাধারণ মানুষদের সঙ্গে তাদের এমনিতেই একটি বড়ো৷ বাবধান রচিত 
হয়েছিলো | সুতরাং ইয়ং বেঙ্গলদের চিন্তাধারা এতো বলিষ্ঠ হওয়া সত্তেও, তাদের 
আন্দোলন তাদের নিজেদের ক্ষদ্র বৃত্তের মধ্যেই সীমিত থাকে ।5৪ 

এ্রতিহ্যিক সমাজের কাছাকাছি অবস্থিত সংস্কারকগণ যদি মহিলাদের ন্যনতম 
মৌলিক শিক্ষা দানের দাবি জানাতেন, তা হলে হয়তো বৃহত্তর পরিমগুলের 
দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হতেন। ১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে অক্ষয়ক্মার দত্ত, 
মদনমোহন তর্কালক্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দ্বারকানাথ রায় প্রমুখ যখন স্ত্রীশিক্ষার 
উপকারিতা সম্পর্কে লিখতে শুর করেন, তখন এটা কতকাংশ সম্তব হয়। 
বিদ্যাদশন (১৮৪২) এবং তশ্তুবেধিনী পদ্রিকা-র (১৮৪৩-৫৫) সম্পাদক 
হিসেবে অক্ষয়কয়ার দণ্ড বলেন, মহিলার। পুরুষদের তুলনায় মোটেই নিকৃষ্ট 
নন, বরং অনেক বিষয়ে মহিলারাই শ্রেষ্ঠতর।৩৫ বেঙ্গল স্পেক্টটর (১৮৪২), 
জর্বশুভকরী পন্ত্রিকা (১৮৫০) এবং বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫৪) পত্রিকায় প্রকাশিত 
প্রবঙ্ছে বিদ্যাসাগরও মহিলাদের প্রতি গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ১৮৫০ 
ও ১৮৬০ এর দশকে মদনমোহন তর্কালঙ্কার, প্যারীটাদ মিত্র, প্যারীচরণ 
সরকার এবং দ্বারকানাথ রায় যে সব রচন৷ প্রকাশ করেন, তার মধ্য দিয়েও এ 
ধারণা জনপ্রিয় হতে থাকে যে, মহিলাদের অবস্থা উন্নত না হলে, সভ্য জাতি 
হিসেবে গণ্য হওয়া অসন্তব। 


স্্ীশিক্ষার সূচনা 


রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত সমস্ত সংস্কারকই শ্রীশিক্ষাকে মহিলাদের 
উন্নতির প্রথম সোপান হিসেবে আখ্যায়িত করলেও, বঙ্গদেশে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় 
স্বাপনের কৃতিত্ব একজন ইংরেজ মিশনারির ৷ রবার্ট মে নামক এই পাদ্রি ১৮১৮ 


৩৩. জ্ঞানাখ্েষণ, সমাচার দপণ-এ উদ্ধত, ৫ জানুআরি ১৮৩৩, সসেক ২, পৃ. ৯৬। 

৩৪. 5.1 179, 'না0) 0910510 00 122101 £ 38010381157) 810 089 1391 
981 11706111091715185 049৬4 00956, 10. 5 (060. 1977), ০. 6 

৩৫. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্রষ্টব্য ; তত্তুবোধিনী পত্রিকা, ১ পৌষ ১৭৬৬ শকাব্দ (ডিসে 
১৮৪৪), পন ১৩৪। 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার স্চনা ২১ 


সালে চুঁচুড়ায় এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন।৩৬ এরপর স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ 
উৎসাহ দেখায় কলকাতার ব্যাপটিস্ট (১৮১৯) এবং চার্চ মিশনারি সোসাইটি 
(১৮২৩)। চার্চ মিশনারি সোসাইটির পৃষ্ঠপোষণায় মিস মেরী আযান কক ১৮২৩ 
থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে অন্তত ৩০টি বালিকা! বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
সমকালীন উৎস থেকে জান যায়, এ সব বিদ্যালয়ে বেশ কিছু সংখ্যক দেশীয় 
বালিকা লেখাপড়া শিখেছিলো 1৩: 


বালিক। বিদ্যালরের সংখ্যা এবং ভাতে দেশীয় বালিকাদের লেখাপড়া শেখার 
কথা থেকে এমন মনে হতে পারে যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রতি হিন্দুদের মনোভাব 
বোধহয় তখন পরিবতিত হয়েছিলো । কিন্তু সেকথা ঠিক নয়। বস্তত তখনকার 
নেতৃস্থানীর ব্যক্তিরা যাকে ভালো বলতেন এবং নিজেদের জীবনে কার্যত 
যা পালন করতেন, তার মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান ছিলো । দৃষ্রান্তস্বরূপ পুনরায় 
রামমোহানের কথা বলা যায়। রামমোহন এদোশে পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূলে 
জোর দাবি জানিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে গবর্নর-জেনারেলকে লেখা তার 
পত্রাট৩৮ প্রায় এঁতিহাসিক গুরুত্ব লাভ করেছে। তা ছাড়া, তিনি মহিলাদের 
মানসিক শক্তি যে যথেষ্ট উ“চু মানের এ বিষয়েও লিখেছিলেন | কিন্তু তিনি 
স্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে প্রায় কিছুই করেননি । রাধাকান্ত দেব স্ত্রীশিক্ষা- 
বিধায়ক পৃস্তিকা রচনার জন্যে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারকে উৎসাহ দেন এবং এ 
পুক্তিকা প্রকাশের জনো স্কুলবুক সোসাইটিকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বালিকা 
বিদ্যালিয়ে কন্যাদের প্রেরণ করার বিরুদ্ধে সরাসরি তার মত দেন। তার ভাষায়, 
“মিস কুকের স্কুলে কন্যাদের পাঠাঁনোকে সকল সম্ভ্রান্ত হিন্দুই অসন্মানজনক 
বলে বিবেচনা করেছিলেন ।”৩৯ সুতরাং যাঁরা স্্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুতৰ 
করেছিলেন, তীরাও ১৮২০-এর দশকে প্রতিষিত বিদ্যালয়ে তাদের সম্তানদের 
প্রেরণ করেননি : যাঁরা স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে ছিলেন, তাদের তো কথাই নেই। 
নেতৃস্থানীয় হিন্দাদের সহানৃভূতির অভাবে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের 


৩৬. ভি, 2০ 11210,18155101781195 810 60000801017 £818817081 ((01001 : 
0১010 0111৬. 01655, 1972), 0১, 134. 

৩৭. সমাচার দর্পণ, ৮ মাচ ১৮২৩, এবং ২৮ জন ১৮২৮, দসেক ১, পৃ. ১৪, ১৬। 

৩৮. 78111011815 19191 10 119 00৬911101-09119131, 08090 2.12. 1823. 
601 069 1996 01 09 19191 59601175 617011518 ৬৪০1৩ 01 7নি819| 98111018818 
ল০0%, 11. 323-28. 

৩৯, 09১10 ৪90019, এ, ০, 88981, 09. 103. 


২২ সংকোচের বিহবলতা 


বিরোধিতার৪০ ফলে এ সব বিদ্যালয়ে তাই কেবল বাগদী, ব্যাধ, বৈরাগী প্রভৃতি 
নিম শ্রেণীর হিন্দু এবং বেশ্যা কন্যাই পড়তে যায়।৪১ শোন! যায়, এরাও বিদ্যা- 
লয়ে যেতো অর্থ পুরস্কারের লোভে ।৪ৎ তদুপরি, এসব বালিকা লেখাপড়া 
সামান্যই শিখতে! বলে জানা যায়।৪8৩ ১৮৩০-এর দশকের শুরুতেই এ সৰ 
বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। কেবল ভদ্রলোকদের বিরেধিতাই নয়, বন্ধ হয়ে যাওয়ার 
আর একটি বড়ো কারণ হলো, এ সব বিদ্যালয়ের পরিচালিকা মিগ কুকের 
বিয়ে হয়ে যাওয়ায় তিনি আর এ সবের তেমন তদারক করতে পারেন নি। 


ভদ্রলোকদের কন্যারা যে বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখতে যায় নি, তার একটি 
কারণ, ভদ্রলোকরা পর্দা ভেঙে মেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠাবার কথা ভাবতেই 
পারেন নি। তাছাড়া, ধর্মীনস্তরের ভয়ও ভদ্রলোকদের কম ছিলো না। মিশনারিদের 
স্বাপিত বিদ্যালয় গুলিকে তারা যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন । ধর্মান্তরিতদের 
সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে এই ভয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে 1৪৪ সুতরাং অংশত ধর্মাস্তরের 
ভয়ে, অংশত পর্দা প্রথার প্রতি চরম আনুগত্যবশত, শ্ত্রীশিক্ষ। প্রবর্তনের প্রাথমিক 
প্রয়াস বঙ্গদেশে ব্যর্থ হয়। 

১৮৩০-এর দশকে যে-মুঘ্টিমেয় শিক্ষিত হিন্দ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
আন্তরিকভাবে অনৃভব করেন, তারা গোপনে নিজেদের বাড়িতে তার ব্যবস্থা করেন। 
প্রস্নকমার ঠাকুর যেমন বৈষ্ণবী এবং মিশনারি মহিলাদের সহায়তায় তার স্ত্রী ও 
কন্যাদের শিক্ষা দান করেন। তাঁর স্ত্রী ভালে! লেখাপড়া শিখেছিলেন। তা ছাড়া, 
তার বড়ো মেয়ে সুরস্ুন্দরীও ইংরেজিসহ নানা বিদ্যায় পারদশিতা লাভ করেন 18 ৫ 
শিবচন্দ্র রায়ের কন্যা ও রাজ বৈদ্যনাথ রারের ভ্রাতুষ্পত্রী হরস্ুন্দরী, চণ্ডীচরণ 
তর্কালঙ্কারের কন্য৷ দ্রবময়ী, এবং আশুতোষ দেবের কন্যা (বাঁর নাম উল্লিখিত 


8০. একটি উল্লেখযোগ্য ব)তিক্রম হিসেবে রাঞজ। বৈদ্যনাথ রায়ের কথা উল্লেথ করা 
যেতে পারে । বৈদানাথ এ সব বিদ্যালয়ের জন্যে ২০,০০০ টাকা৷ দান কবেছিলেন। সমাচার 
দর্পণ, ৩১ ডিসেম্বর ১৮২৫, সেক ১, পূ. ১৫। 

৪১. বঙ্গদূত, সমাচার দর্ণ-এ (২৫ জন ১৮৩১) উদ্ধৃত, সসেক ২, পৃ. ৯১-৯২। 

৪8২, ৬৬.15021757900115 01 09 91819 0 600/091101, 720. 482-53, 

৪৩. 1010.১ 00. 41-49. 

88৪. ১৭৯৩ থেকে ১৮২২ সালের মধ্যে ৩০ বছরে বঙ্গদেশে যতোজন খৃস্টান ধর্ম 
গ্রহণ করেন, ১৮২৩ থেকে ১৮৩২ মালের মধ্যে ১০ বছরে তার চেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যক্তি 
ধর্মান্তরিত হন। 101 0918115 599, “ 3830115 01 1119 10155101791 1.200115 | 111 018” 
0810015 ন96৬1৪৬/, ৬০1, 16 (1851), 0. 255. 

8৫ কৈলামব|সিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যা্স ইত্যাদি, পৃ. ৩০। 


বজদেশে স্্রীশিক্ষার সূচনা হ৩ 


হয়নি) বাড়িতেই ভালে লেখাপড়া শিখেছিলেন।৪৬ বাড়ির মহিলাদের জন্যে 
রাধাকান্ত দেবও নাকি একটি নিজস্ব বিদ্যালয় চালু করেছিলেন।৪+ 


সন্দেহ নেই এ ধরনের ব্যক্তিগত প্রয়াসে কিছু ফল হয়েছিলো ; কিন্তু 
স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্যে ব্যাপক এবং বলিষ্ঠতর ভূমিকার প্রয়োজন ছিলে।। 
এ সব ব্যক্তিগত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিলো প্রধানত ব্রাহ্ম ও খস্টানদের মধ্যে। 
ছিতীয়ত, এ সব প্রয়াস যেহেতু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ঘরের মধ্যেই গোপনে 
সম্পন্ন হতো, সেহেতু রক্ষণশীল সমাজের ওপর এর তেমন কোনে। প্রতিক্রিয়া! 
হতো! না| তৃতীয়ত, তখন শিক্ষক, বিশেষত মহিল। শিক্ষকের সংখ্যা এতে। কম 
ছিলো যে তাদের পক্ষে বু সংখ্যক মহিলাকে শিক্ষা দেওয়া সন্তব ছিলো না। 
চতুর্দঘত, মধ্যবিভ্ত ও নিমু-মধাবিত্ত শ্রেণীর লোকেদের গৃহশিক্ষক বাখার সামর্থ্য 
ছিল৷ না। সুতরাং স্ত্রীণিক্ষা বিস্তারের জন্যে বালিক৷ বিদ্যালয় স্বপন এবং ভদ্রলোক 
কর্তৃকতার দায়িত্ব গ্রহণ আবশ্যক ছিলো । 


এর সুচনা হয় ১৮৪৯ গালের মে মাসে, জে. ই. ডি. বেখুন যখন 
কলকাতায় ভি্টারিআ গ'লস স্কুল স্থাপন করেন।৪৮ পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয়ই 
বেখুন বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে 
মিশনারিগণ যে বালিকা বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করেন, আগেই বলা হয়েছে, তাতে 
নিম্রশ্রেণীর বালিকারাই গমন করতো৷। কিন্তু বেখুন বালিক। বিদ্যালয় পরিচালিত 
হয় ঈশ্রচন্দ্র বিদ্যাসাগব, কালীকৃম দেব, হরচন্ত্র ঘোষ প্রমুখ উদার ও রক্ষণশীল 
উভয় রকমের নেতৃস্থানীয় হিন্দদের দ্বারা ।8৯ এ বিদ্যালয় কেবল ব্রাহ্ম'এবং উচচ 
শ্রেণীব হিন্দুদের জন্যেই উষ্মুত্ত: ছিলো । সবোপবি, এ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছিলেন 
“হন্দু এবং পাঠ্যক্রমে এমন কিছু ছিলো না, য৷ হিন্দদের ধর্মীয় ভাবকে আধাত 
করতে পাবে ।৫০ 


৪৬. সম্ধাদ ভাদ্র, ৩১ মে ১৮৪৯ এবং ১৯ এপ্রিল ১৮৫১, সমসেক ১, পূ. ৩৬৭-৬৮। 

8৭. ভ্রসেক ১, সম্পাদকীয় টীকা, পূ. ৩৯৬। 

৪৮. আশ্চণ্যব বিষব, একজন ইংরেজকে এই বলিষ্ঠ পন্ক্ষেপ নিতে হয়। কীটন 
€১৮০১-৫১) ছিলেন অক্সফোর্ড বিশুবিদ্যালরেব মেধাবা ছাত্র। তিনি ১৮৪৮ সালে ভারতবর্ষে 
আগমন ফরেন। তাৰ সকল সম্পর্ত তিশি এই বিদ্যালয়কে দান করেন। তার আকফ্মিক 
মৃত্যুর পর ভারত সরকার এ বিদ্যালয় পবিচালনার দায়িত্ব ও ব্যয়ভার গুহণ করে। 

৪৯. দ্রষ্টব্য ; এ বিদ্যলিয়েব বিদ্রাপন এবং উদ্দেশ্যাবলী, সম্বাদ ভাক্ষর,ছ& জানুআরি 
১৮৫৭, বিনয় ঘোষ সম্পাদিত সাময়িকপন্তে বাংলার সমাজচিন্র, তৃতীয় খণ্ডে (কলকাতা £ 
বীক্ষণ, ১৯৬৭) উদ্ধৃত, পৃ. 8৫০। 

৫0. মিস কুকের বিদ্যালয়ের পাঠাক্রমে খষ্টান ধর্মীয় সাহিত্য পাঠ্য ছিলে] । 


২৪ সংকোচের বিহ্বলত। 


বেধুন স্কুল এভাবে ভদ্রলোকদের সামনে একটা বড়ো চ্যালেঞ্জ হাজির করে £ 
ধর্মাস্তরের ভীতি বিদ্রিত, এখন কি তীঁর৷ তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ 
করবেন? দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই এ চ্যালেঞ্ত গ্রহণ করেন। হরদেব 
চট্টোপাধ্যায়ের মতে দঃসাহসী ব্যক্তির৷ যারা এ বিদ্যালয়ে কন্যাদের প্রেরণ করে- 
ছিলেন, অনেক ক্ষেত্রে তাদের একঘরে হতে হয়।০১ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকর বছ বার 
ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতির ব্যাপাবে জনপ্রির মতামতকে আগ্রাহ্য করেছিলেন । 
তিনিও কন্যা সৌদা্রিনীকে এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করবেন কি না সে সম্পর্কে ইতস্তত 
করেন।০২ বেখন নিজেই লিখেছেন, রক্ষণশীল হিন্দুরা কন্যাদের বিদ্যালয় প্রেরণের 
প্রশে কিরূপ বিকুদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি আরো লেখেন যে, জনৈক রক্ষণশীল 
হিন্দু নেতার (তিনি নামোল্লেখ করেননি) মৃত্যুর পর বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখা বৃদ্ধি 
পায়।০৩ অনেকে তখনো এই মত পোষণ করেন বে, বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শিখলে 
মেয়েদের নারীসুলভ গুণ এবং পরিবারের মান-সন্মান বিন হবে। প্রসঙ্গত ঈশ্বর 
গুপ্তের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ১৮৪৯ সালে বেগুন স্কুল গ্কাপন কালে 
ঈশৃর ও খুব উৎসাহ দেখান। কিন্তু অল্পকাল পরেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে 
বিরূপ হয়ে ওঠেন। “দতিক্ষ' কবিতায় তিনি এই বলে দুঃখ করেন যে, শিক্ষা 
লাভ করার ফলে মেয়েরা তাদের গুণাবলী হারিয়ে ফেলছেন। তিনি লেখেন £ 


আগে মেয়েগুলো ছিলো ভালো, ঝত-ধর্ধ কর্তো সবে। 

একা 'বেখন' এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পাবে। 
যত ছু ডীগুলো তৃড়ি মেরে, কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে। 

তখন “এবি” শিখে, বিবি সেজে, বিলাতী বোন কবেই কবে।,,, 
সব কাঁটা চামচে ধোরবে শেষে, পিঁড়ি পেতে আর কি খাবে |, ., 
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে । , ,. 
বুঝি “হুট” বলে “বট” পায়ে দিয়ে, চুরুট ফঁকে স্বর্গে যাবে ।৫ $ 


৫১. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকর, আর্য রমণীর শিক্ষা ও স্থাধীনতা (কলকাতা 2 এলপ্রিন 
প্রেস, ১৯০১), পৃ. ১২৮। 

৫২. রাজনারায়ণ বস্ত্রকে লেখা দেবেন্দ্রনাথেক পত্র, জুলাই ১৮৫১, মহঘি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকরের গল্জাবলী, প্রিয়নাথ শান্তী সম্পাদিত (কলকাত৷ £ আদি বাদ্দসমাজঃ ১৯০৯), পৃ. ৪০1 

৫৩. 88018018 1০ 1.010 10811108519, 29.3. 1850, 17 95190110139 110] 
£0008601018| 99009105$, ৬০. 2, 90. 0৬. /১, 91019$ (7810015 : 8917081 
59016181181 21955, 1922), 00. 62-53. 

৫8. দতিক্ষ+ কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, বন্ধিমচন্ত্র চট্োপাধ্যায় সম্পাদিত (কলকাতা, 
১৮৮৫), পৃ. ১২১-২২। 


বজদেশে স্ত্রীশিক্ষার স্চনা ২ 


দ্শুর গুপ্তের এ কবিতা প্রকাশিত হয় ১৮৫০-এর দশকের গোড়াতে। তখনো 
এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার আদৌ বিকাশ ঘটেনি! সুতরাং তখন বাস্তবে যা ঘটছিলো৷ 
এ কবিতায় তার প্রতিফলন হয়নি, বরং এতে সেকালের রক্ষণশীল পুরুষ সমাজের 
মনোভাবই দেখতে পাই। 

বেখুন স্কুল শুরু হয় ১১ জন চাত্রীনিয়ে; কিন্ত অল্প দিনের মধ্যে এ সংখ্যা 
হাস পেয়ে ৭-এ দীড়ায়।৫৫ এক পর্যায়ে বিদ্যালয়ে মাত্র তিনটি ছাত্রী ছিলো, 
--তার মধ্যে দটি বিদ্যালয়ের শিক্ষক মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা ।০৬ ঈশুরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগব এবং তার বন্ধুদের আন্তরিক প্রয়াপ সত্তেও, ১৫ বছর পরে ছাত্রী 
সংখ্যা দাঁড়ায় ৬৪-তে । এবং এ ছাত্রীদের লেখাপড়ার মান ছিলো অতান্ত নীচু। 
এদের মধ্যে ২১ জন কেবল পড়তে এবং খবৰ সহজ বই বুঝতে পারতো! এবং 
১৬ জন গল্প পড়ে বঝতে পারতো ।৫% স্থতবাং এ কথা বলা যার না যে, স্থাপনের 
১৫ বছর পরেও এ বিদ্যালয খুব একট। সাফল্য লাভ করেছিলো । বেখুন স্কুলের 
তাৎপর্যপূর্ণ অবদান তাই বলে অস্বীকাব কর! যায় না । আসলে এই বিদ্যালয়ে 
প্রকাশো কনা পাঠিয়ে ভদ্রলোকের প্রথম বারের মাতো পর্দা প্রথ। অস্বীকার করেন 
এবং এ বিদ্যালয়ের মাধ্যমেই স্ত্রীশিক্ষ। প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পায়। 


বেথুনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে জয়কুষ্ণ মখোপাধ্যায় উত্তরপাড়ায় একই বহর 
একটি বালিক! বিদ্যালয় স্থাপন করেন ৫৮ আর কিশোরীচাদ মিব্র অনুপ একটি 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন রাজশাহীতে _সন্তবত দ-তিন বছরের মধ্যে ।৫৯ 

ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর শ্ত্রীশিক্ষার অতুযুৎসাহী সমর্থক ছিলেন। বেখুন স্কুল 
স্থাপিত হওয়াঁব পর প্রথম বিশ বছর তিনি এ বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে যথেষ্ট 
শক্তি ও সময় বায় করেন । যতোই কম হোক না কেন, বেখন স্কুলের সাফল্য 
তাঁকে উৎসাহিত করে। অতঃপব তিনি সরকারের অর্থ সহায়তায় নবেশ্বর ১৮৫৭ 


৫৫. 59190010188 11018 £€01098010181 980০0103, |, 52-53. 

৫৬. ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্‌. ২২৮। 

৫৭. (919181 990017 011 10180 11500010017) 117 10517 10৬111055 
০01 8911051 697155106170%, 1863-64 (09100058 : 50. 01 8817081, 1865), 
20. 53. 

৫৮, 9819০001015 17078) £001081010181 79009105, ||, 48-49 13. 1011 
17011, ॥১ 5891779051 28118111451 : ০1115105 1010189108, (০. 154. 37198410913 
যতে জয়কৃষ্চ বেখনের আগে তার বিদ্যালয় স্থাপন করেন । 

৫৯, মক্মধনাথ ঘোষ, কর্মবীর কিশোরীাদ মিত্র (কলকাতা £ জাদি বাসসাজ, 
১৯২৭), প্‌. ৭৩-৭৪। 


২৬ সংকোচের বিহবলতা। 


থেকে যে ১৮৫৮-এর মধ্যে হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও নদিয়া জেলায় মোট 
৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।৬০ তবে সরকার অর্থ সাহায্য বন্ধ করায় 
শীঘৃই বন্ধ হয়ে যায়। 


স্ীশিক্ষার বিকাশ 


১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে ভ্্রীশিক্ষার বিকাশ হয় সামান্যই | গৌড়। 
হিন্দরা এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং যে-অভিভাবকগণ তাদের কন্যাদের 
বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেছিলেন, তাদের একঘরে করেন 1৬১ বালিক। নিদ্যালয় 
স্বাপনের প্রচেষ্টা দেখলেই রক্ষণশীল সমাজ যথাসাধ্য বিরোধিতা করতে। | 
শিবনাথ শাস্ত্রীর ব্রা যখন মাঁজিলপুরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, 
তখন স্বানীয় জমিদার বিদ্যালয়টি বন্ধ করার জন্যে আপ্রাণ প্রযত্ব করেন | এক 
রাত্রে বিদ্যালয়গৃহটি ভেঙে ফেলা হয় । বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের শারীরিক 
অত্যাচারের ভয় দেখানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের বিরদ্ধে একটি মিথ্য। 
মামলা দায়ের করা হয় 1৬২ সেকালে ধারা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করে- 
ছিলেন, তারাও অনেকে মেয়েদের বিদ্যালরে পাঠানো অনচিত কাজ বলে গণ; 
করতেন,-কারণ তখন প্রায় গব বালিকা বিদ্যালয়েই শিক্ষা দান করতেন পূরুষ 
শিক্ষকগণ | অথচ তখন মহিলা শিক্ষকের সংখা! ছিলো একেবারে নগণ্য | এবং 
যে-দুচার জন ছিলেন, তারাও ছিলেন অধণিক্ষিত। এর ফলে শ্ত্রীশিক্ষার বিকাশ প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । স্ত্রীশিক্ষা বিস্তাবের আর একটি প্রধাঁন অন্তরায় ছিলে! এই যে, 
তখন বালিকাদের বিয়ে হতো সাঁধারণড দশ-এগারে। বছর বয়সেই ।৬৩ অনেকের 
বিয়ে তার তাগেও হতো। মেজন্যে, যারা বিদ্যালরে ভতি হতো, তারাও মাধাবণ 
লেখাপড়া শেখার আগেই লেখাপড়৷ সাঙ্গ করতে বাধ্য হতে 1৬৪ 


৬০. বিনয ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী দমাজ, পৃ. ২২৩। 

৬১. গিবনাথ শান্্রীব মতে ১৮৭০-এব দশকেও একঘবে হওযার ভয় ছিলো। দ্রষ্টবা 
শিবনাথ শাস্ত্রী, "শান্তর, দেশাচাব ও ধম', নব্যভারত, অগষ্ট-সেপ্টেকম্বব, ১৮৮৪, পৃ. ২২৯) 

৬২. তত্তপ, মাঘ ১৭৮৫ শকাব্দ (ভান-ফেব, ১৮৬৪), পৃ. ১৭৩ ; পিবনাথ শাস্ী, 
আত্মচরিত, (প্রথম সিগনেট সং; কলফাতা৷ £ সিগনেট প্রেস, ১৯৫২), পু ৫৮-৬০। তত্ববোধিলী 
পান্ত্রকা এবং শিবনাথের আত্মচরিতে ঘাঁনার যে সঙ়্ নির্দেশ কব! হয়, তা অবশ্য মেলে ন)। 

৬৩. 36119781 79610011011 7610110 11151170100101) 17 1:0৬/81 770৮1105$ 


01 891981 (91795109170, 1863-64, 0. 59; অবোৌধবন্ধ, অগস্ট-সেপ্টে্র, ১৮৬৯, 
পূ. ১১৬-১৭। 


৬৪. 081761781 875170011 07) 2680110 17501001101) 111 58817091007 19717 
22 (0810018: 897981 99019181181 01955, 1873), ?. 81. 


বঙ্গদেশে শ্রীশিক্ষার সুচনা ২৭ 


এ পর্যায়ে সবচেয়ে ভালো লেখাপড়া জানতেন সেই সব মহিলা যাঁরা নিজ 
চেষ্টায় বাড়িতে স্বামী অথবা অন্য কোনো আত্বীয়ের তন্তাবধানে লেখাপড়া শিখতেন। 
এ ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি তখন জেনানা অথবা অন্ত*প্র শিক্ষা প্রণালী বলে পরি- 
চিত ছিলো | খারা স্ত্রীশিক্ষার উপকারিতা স্বীকার করতেন অথচ এতিহ্যিক 
মূল্যবোধে আস্থাশীল ছিলেন, তাঁরা এ পদ্ধতির শিক্ষাকে পছন্দ করতেন। 

১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে এ পদ্ধতির স্ত্রীশিক্ষা যতোটুক সাঁফল্য অর্জন 
করে, তার জন্যে বাদ্ধ এবং বাক্ষ-প্রভাবিত শিক্ষিত হিন্দরাই বেশি অবদান 
রাখেন | একর প্রায় ধর্মীয় উৎসাহ নিয়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রচার করেন। কেশবচন্ত্র সেন, 
বিজয়কৃষ্ গোস্বামী, অঘোরচন্দ্র গুপ্ত, উমেশচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্র্গামোহন দাস প্রম্খ বাদ্ধ নেতা যীরা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
বিষয়ক পাশ্চত্য ধারণার দ্বার] বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তারা লক্ষ্য 
করেন যে, কিঞ্কিৎ শিক্ষা দান ব্যতীত স্ত্রীদের উন্নততব মঙ্জিনী হিশেবে তৈরি কর) 
অসম্ভব ।৬৫ সন্দেহ নেই, এই নেতাদের মধো যথেষ্ট পরিমাণ স্ববিরোধিতা ছিলো । 
তীরা এই অর্থে প্প্রগতিশীল” ছিলেন যে, তাঁরা স্ত্রীদের শিক্ষা দিতে চেয়ে- 
ছিলেন। কিন্ত তাঁরা যথেষ্ট পরিমাণ রক্ষণশীল ছিলেন এই অথে যে, তীর 
অবরোধ প্রথা অস্বীকার করে মহিলাদের বিদ্যালয়ে প্রেরণ করাব পক্ষ- 
পাতী ছিলেন না| কেশব সেন-সহ পূর্ববর্তী নেতাদের কাবো স্ত্রীই বিদ্যালয়ে 
গিয়ে বিদ্যার্জঁন করেননি । পরবতী আলোচনায় দেখতে পাবো, আযানেট 
আ্যান্রএড কেশব সেনের এই স্ববিরোধিতা দৃষ্টে কী দারুণ হতাঁশ হয়েছিলেন। 
ইংলণ্ডে কেশবের বন্তুতা শুনে তিনি কেশবকে শ্ত্রীজাতির প্রকৃত দরদী এবং 
“প্রগতিশীল” বলে বিবেচনা করেন। কিন্ত ভারতবর্ষে এসে কেশবের স্ত্রীকে 
দেখে তিনি কর্ন ও কথার পার্ধকা বুঝতে পারেন ।৬৬ এ কথা অবশ্য স্বীকার 
না-করে উপায় নেই যে, এই নেতাদের অনেকের এবং ইংরেজী-শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকের স্ত্রীই আপনাপন চেষ্টায় বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখেছিলেন এবং বামা- 
বোঁধিনী সভার উদ্‌দোগে অনষ্টিত “অন্তঃপূন শিক্ষা” কাক্রমের পরীক্ষায় অংশ 
নিয়েছিলেন। ১৮৬০ সাল থেকেই বামাবোধিনী সভা এ কার্ধক্রমেব আয়োজন 


৬৫. মতোন্রনাথ ঠাকর, মনোমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় এবং শশিপদ 
বল্দযোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তির কিভাবে শিক্ষা দান কবে তীাদেব স্ত্রীদের “সংস্কৃড” করে 
তোলেন, সে সম্পর্কে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায়েও আলোচিন। আছে । 

৬৬, /.11. 89৬911005, 11018 0৪811801191) (090109 /৯1181] £6 017৬1, 
1947). 00. 8৪8-89 : 6, 9, 119 18171581819 (1-011001) 8 590161 8 $/৫1- 
১০, 1976) 0, 163. 


২৮ সংকোচের বিহবলতা 


করে।৬৭+ বহু তরুণ বাঁধ একারবতাঁ পরিবার ও সমাজের অন্য ব্যঞ্জিদের অন্তানে 
তাঁদের স্ত্রী ও ভগ্গীদের শিক্ষা দিতে আরন্ত করেন। স্ত্রী ও তগীদের শিক্ষা 
দিতে পারুন অথবা নাই পারুন, এদের কন্যারা কিন্তু অশিক্ষিত থাকেননি । 


এইখানে প্রসঙ্গত কৈলাসবাসিনী দেবীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কৈলাস- 
বাসিনীর (জণ্ম ১৮৩৭) বিয়ে হয় ১২ বছর বয়সে। তখনো পর্বস্ত তিনি 
মোটেই লেখাপড়া জানতেন না। এমন কি, মেয়েদের লেখাপড়া শেখার ধারণাকেই 
তিনি ঘৃণা করতেন! কিন্ত তীর ব্রাঙ্গ-প্রভাবিত (অথবা ব্রাহ্ম) স্বামীর উৎসাহে 
তিনি লিখতে-পড়তে শেখেন।৬৮ অগ্লকালের মধ্যে তিনি এতোটা লেখাপড়া 
শেখেন যে, তখনকার অন্যকোনো৷ বাঙালী রমনীর লঙ্গে বোধহয় তীর তুলনা! 
চলতো না। ১৮৬৩ সালে তিনি বাঙালী মহিলাদের মধ্যে তো! বটেই, সম্ভবত 
ভারতীয় মহিলাদের মধ্যেও প্রথম একটি পর্ণাঙ্গ প্রবদ্ধ-পৃস্তক প্রকাশ করেন। 
পরবর্তী ছ বছরের মধ্যে তিনি আরে দটি গ্রন্থ এবং কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা 
করেন।৬৯ ক্মুদিনী (আনমানিক ১৮৫০-৬৫),৭* নিস্তারিণী দেবী (১৮৪০- 
৬০),৭১ বুক্ষময়ী (১৮৪৫-৭৬),২ মনোরম মজমদার (১৮৪৮-১৯৩৬),৭৩ 


৬৭. উম়েশচন্দ্র দত্তেব নেতৃত্বে কেশবচন্দ্র সেনেব কতিপয় শিষ্য মিলে বাঁযাবোধিনী সভা 
স্বাপন কবেন। 'এবাই ১৮৬১ মানে বামাবোধিলী পন্িকা প্রকাশ কধেন। পত্রিকাটি ৬০ বছর 
চাপ ছিলো এবং বাঁঙাশী মহিলাদেব অগ্রগতিতে এব অবদান ছিলো তাৎপধপূর্ণ । এই পত্রিকার 
যাধ্যমেই 'জনানা অথবা অস্তঃপুর শিক্ষা কার্ক্রম পরিচানিত হয়। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে 
ড্রষ্বায £ পরিশিষ্ট ২। 

৬৮. কৈলাসবাদিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হা'নাবস্থা (কলকাতা £ গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৩), 
প্‌. / ০-9/০ | 

৬৯. তাঁর অপর গ্রহ দূটি হলো হিন্দু অবলাক্লের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি এবং বিশ্বশোডা 
(১৮৬৯)। 

৭0, তাঁর জীবনীব জনো দ্রষ্টবা ; কম্দিনীচরিভ (কলকাতা, ১৮৬৭, বরেন্্র রিসা্ 
ব্যাজিআায়ে এর একটি কপি আছে) ; আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, নারীচরিত (ময়মনসিংহ £ বিজ্ঞাপনী 
যন্ত্র, ১৮৬৬), পৃ. ৭০ ১১৫, “কুমুদিনী জীবনী” বামাপ, শ্রাবণ-আশ্ন, ১২৭৫৪ “কুমুদিনী 
আ্বীবনী', বামাপ, বৈশাখ-জোর্ট, ১২৭২ । 

৭১, আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী, পৃ. ৪৭-৫৮: *নিম্তারিণী', বামাপ, জৈষ্ট, ১২৭১। 

৭২, ছ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যার, জীবনালেখ্য (দ্বিতীয় সং; কলকাতা, ১৮৭৯ ॥ প্রথম 
সংস্করণ, ১৮৭৬)। 

৭৩. মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ১৯৩০-এর দশকে দই খণ্ডে মনোরমার জীবনী প্রকাশ 


করেন। রাজশাহী পাবলিক লাইবেরিতে এর কপি আছেঃ কিন্ত নাম-পত্র ছে'ড়া থলে প্রকা- 
শন। সংক্রান্ত বিবরণ জান। যায় না 


বঙগদেশে স্ত্রীশিক্ষার চন ২৯ 


জ্ঞানদানন্দিনী দেবী (১৮৫২-১৯৪১),৪ সৌদামিনী দেবী (1-১৮৭৪),৭৪ 
স্বর্ণলতা ঘোষ,+৬ হেযাঙ্গিনী দেবী প্রমুখ মহিলাও বাড়িতে লেখাপড়া শিখে 
বিদগ্ধ নারী বলে পরিচিত হন। বিয়ের আগে এরা সবাই ছিলেন নিরক্ষর । 
তারপর বিয়ের পর প্রধানত এদের নিজের নিজের স্বামীর সহায়তায় এরা যথেষ্ট 
শিক্ষা লাভ করেন। ঘিয়ের পীঠিকা থেকে বোঝা যাবে সেকালে বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
লাভের স্থযোগ না-থাকায় মহিলার! কিভাবে লেখাপড়া শিখতেন। এ থেকে আরে। 
বোঝ। যাবে, যে-মহিলারা লেখাপড়ায় উৎসাহ দেখাতেন তাঁদের পরিবারিক 
পটভূমিকা কেন ছিলো 11৮ 


পীঠিকা ১ 
নাম ও জীবৎকাঞ্জ কিভাবে লেখাপড়া শেখেন পারিবারিক পটভূমি 
কৈলাবাসিনী দেবী, ক্বামীর তত্বাবধানে বাক্ষ-প্রভাবিত স্বামী 
১৮৩৭-? 
দ্রবময়ী, ১৮ ৭-? পিতার টোলে পিতার একমাত্র সম্তাঁন 
বামাসুন্দরী, ১৮৩৮-৮৮ স্বশিক্ষিত বাক্ষ-প্রভাবিত স্বামী 
কমুদিনী ১৮৪০?--১৮৬৫% স্বামীর তত্তাবধানে বান্ছ স্বামী 


৭8. তীর আত্বজীবনী দ্রষ্টব্য £ “্মৃতিকথ।”, পুরাতনী, ইন্দির। দেবী চৌধরানী সম্পাদিত 
(কলকাত। : ইগ্ডয়ান আসোসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭) | অধিকত্ত পবিশিষ্ট ১ দ্রষ্টনা। 

৭৫. রাখালচন্দ্র রায়, জীবনবিন্দু (কলকাতা, ১৮৭৯)। 

সৌদামিনী ২২-২৩ বছর বয়মে মার। যান। তাঁবযে-দটি লেখ বামাবোধিনী-তে প্রকাশিত 
হয় ভা থেকে বোঝা যায় তিনি ভালে লেখাপড়। শিখেছিলেন। রাজনারায়ণ বন্ু তার আত্মব- 
শীবনীতে লিখেছেন যে, বৌবাজার বান্ধ সমাজে সাপ্তাহিক প্রাথন৷ সভায় সৌদামিনী বাদ সঙ্গীত 
গাইতেন।-_রাজনারায়ণ বসু, রাজনারায়ণ বন্গুর আত্মচরিত (কলকাতা £ কৃস্তশীন প্রেস, 
১৯০৯), পৃ. ১৯৭। 

৭৬, বিলেত থেকে ফিরে এসে মনোহন ঘোষ ম্বর্ণলতাকে কনভেণ্টে পাঠিয়ে বিদ্যা ও 
সাংস্কৃতিক গুণাবলী শেখান | তীর পোশাকও শানীন কর। হয়। ম্বামীর সঙ্গে তিনি দূবার বিলেত 
যান। বিস্তারিত বিববণের জন্য তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 

৭৭. উম্েশচন্দ্র বন্দযোপাধ্যায়ের সঙ্গে যখন বিয়ে হয়, তখন ছেমাঙ্গিনী অশিক্ষিত ছিলেন? 
কিন্ত পরে তিনি শিক্ষ। লাভ করেন এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলী সম্পন্ন মহিল৷ হিসেবে পরিচিত 
হন। তৃতীয় অধ্যায় দ্র্ব্য। 

৭৮. এই মহিলাদের কেউ কেউ বেখুন বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর জন্মগ্রহণ করেন। 
কিন্ত স্বণকুষারী বাতীত অন্যার্মযর। হয় কলকাতার বাইরে নয়তো কলকাতার এমন অঞ্চলে বাস 
করতেন যেখান থেকে বেধূন বিদ্যানয়ে যাওয়। প্রায় অসম্ভব ছিলো । 


৩০ সংকোচের বিহ্বলতা 


নিস্তারিনী দেবী, স্বামীর তত্ত্বাবধানে বান্ধ স্বামী 
১৮৪০-৬০ 

বঙ্গময়ী, ১৮৪৫-৭৬ স্বামীর তন্তাবধানে বাধা স্বামী 

অন্নদায়িনী লাহিড়ী অংশত বাড়িতে, অংশত খৃস্টান পিতা, এবং 

১৮৪৮-? বিদ্যালয়ে পিতৃব্য রামতনু লাহিড়ী 

বাক্ষ-প্রভাঁবিত 

মনোরম! মজ্মদার, স্বামীর তত্বাবধানে বাঙ্গ স্বামী 
১৮৪৮-১৯৩৬ 

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, স্বামীর তত্বাবধানে বাদ্ধ স্বামী 
১৮৫২-১৯৪১ 

রাজক্মারী দেবী, স্বামীর তত্বাবধানে বাঞ্ম স্বামী 
১৮৫২-৭৬ 

সৌদাষিনী দেবী (রায়), স্বামীর তন্ত্াবধানে বান্দ স্বামী 
?-১৮৭৪ 

স্বর্ণকমারী দেবী অন্তঃপুরে, বৈষ্ণবী ও বান্দ পিতা 

১৮৫৫-১৯৩২ মেম সাহেবের কাছে 

তরু দত্ব, ১৮৫৬- বাড়িতে এবং পরে ইংলণ্ড ও খৃষ্টান পিতা 

ফ্রান্সে 


ছোটো! একটি মহলে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করলেও, একমাত্র ঝাঙ্গদের অন্তঃ- 
প্র শিক্ষা কাধক্রম স্্রীশিক্ষাকে ব্যাপক মাত্রায় জনপ্রিয় করতে পারেনি। বস্তুত, 
আরো কয়েকটি ঘটনা মিলে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষ। বিকাশে সহায়তা করে। ১৮৫০- 
এর দশকে নারী মুক্তি বিষয়ক, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক, যে গ্রঞ্থাদি প্রকাশিত হয়, 
তা৷ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে । বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার 
ও তারাশঙ্কর তর্করত্বের মতো সংস্কৃত পণ্ডিতগণ এবং অক্ষয়ক্মার দত্ত, প্যারী চাঁদ 
মিত্র, দ্বারকানাথ রায় ও প্যারীচরণ সরকারের মতো ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
লিখিত এই সব রচন! রক্ষণশীল হিন্দুদের মনোভাবকে খানিকটা উদার করেছিলে! ] 
ফলে ধীরে ধীরে স্ত্ীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তারা সচেতন হন।৭৯ 


তা ছাড়া, মাসিক পন্রিকা (১৮৫৪), বামাবোধিনী পণ্রিকা (১৮৬৩) এবং 
অবলাবান্ধব-এর (১৮৬৯) মতো সাময়িকী যেগুলোর একমাত্র লক্ষ্যই ছিলো 
মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করা, সেগুলিও মহিলাদের স্বশিক্ষিত হতে সাহায্য 


৭৯, কৈলাসবাধিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ইত্যাদি, পৃ. ৩৪। 


বঙ্গদেশে শ্রীশিক্ষার সূচনা ৩১ 


করেছিলো।৮০ তদুপরি, ১৮৬০-এর দশকে বেশ কয়েকজন মহিল। গ্রশ্থকারের 
আবির্ভাবের ফলে জনমত স্ত্রীশিক্ষার প্রতি নরম হয়। কৈলাসবাপিনী দেবী, 
তাহেরন নেসা,” ১ সৌদামিনী দেবী, মধম তী গাঙ্গলি, কৃষ্ণকামিনী,কামি নীসুন্দবী প্রমুখ 
স্্ীশিক্ষার সুফল এবং প্রয়োজনীয়তী৷ প্রদর্শন করেন। সাধারণ মানুষরা এই মহিলা 
গ্র্কারদের বিশেষ স্বাগত জানান এবং প্রশংসা কবেন। এর ফলে রক্ষণশীলত 
কিঝিং হান পায়। উদাহরণ স্বব্ূপ ঈশুর গুপ্তের কথা বলা যায়। রক্ষণশীলতার 
জন্যে তিনি সুবিদিত ছিলেন। আমর! আগেই লক্ষা কবেছি, তীর ধারণা ছিলো 
এই যে, স্ত্রীশিক্ষ! বাঙালি মহিলাদের নারীম্লভ গুণাবলী বিনঃ করবে ।৮ৎ কিন্তু 
সন্েও, কৃতিকামিনী দাদী যখন সংবাদ প্রাকর-এ প্রকাশের জন্যে তার কাছে 
কবিতা পাঠান তখন তিনি তা প্রকাশ করতে আদৌ দ্বিধা বোধ করেননি। 
অল্পকালের মধো কঞ্খকামিনী বাংলার প্রথম মহিল। কৰি হিশেবে পরিচিত হয়।৮৩ 
কৈলানবাসিনী দেবী এবং “দ্বিজতনয়।' ছদানামে কামিনী সুন্পরী তাদের কয়েকটি গ্রশ্থ 
১৮৬০-এর দশকে প্রকাশ করেন 1৮৪ এ আব গ্রন্থ সমালোচকগণের প্রশংস। ও 
সহান্ভূতি লাভে সমর্থ হয়। কৈলাঁপবাসিনীর বিশুশোভা গ্রন্থের সমালোচনা 
প্রপঙ্গে অবোধ-বন্ধু পত্রিকায় বলা হয় যে, তার গ্রন্থটি উৎকৃষ্ট মানের । গ্রন্থকার 
শব্দের শ্্রীলিঙ্গে গ্রন্থকত্রী হওয়ার কথা । অবোধ বন্ধু কৈলাসবাধিনীকে গ্রন্থকর্তী 
আখ্য। দের এবং মন্তব্য করে যে, লেখিকাঁদের গ্রস্থকত্রী বলা সঙ্গত নর; কারণ 
গুণগত মান বিচারে মহিল। ও পুরুষদের কোনো প্রভেদ থাক! উচিত নয়।৮৫ 
১৮৭০-এর দশক নাগাদ শিক্ষিত শহুরে ভদ্রসোক সংপ্রদায়, যাদের আমর! 
'িদ্রলোক' বলে অভিহিত করেছি, তাঁরা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা ব্যাপক মাত্রায় 


৮০. মহিলারা নিছেবাই বামাবোৌধিনী পত্রিকার অবদান স্বীকার কবেছেন। দৃষ্টান্তস্বব্বপ 
এষ্টব্য £ শ্রীমতী '--চট্োপাধ্যায় বামাপ, চৈত্র, ১২৭৩: পু ৪৮১: আক্জাত, “বাযারচন।", বামাপ 
ফাতিক ১২৭৬,পৃ. ১৪০৪ মানকৃমারী বল্গু, “আমান অন্তীত জীবন', ঝুজেশ্রনাথ বন্দোপাধ্যয়ের 
মানকমারী বসু. (থ্িতীয় সং, কলকাত। : বঙ্গীয় সাহিত্য পবিষং, ১৯৩৬২), পৃ" ৭। 

৮১. তাহেবন নেস। প্রথম বাঙালি মসলমান মহিল। যার একটি গদ্য রচন। প্রকাশিত হয়। 
আমার লেখ প্রবন্ধ 'তাছেরননেস। £ প্রথম ফুসলিম গদ্য লেখিকা, বাংলা একাডেমী গবেষণা 
পত্রিকা, মাধ-আধাঢ়, ১৩৮৩-১৩৮৪, প. ৭১-৭৭ দ্রটবা | 

৮২. পূর্বে, ডরব্যৎ 

৮৩. কৃষকাযিনী দাসীর প্রথম কবিতা সংগ্রহ চিত্তবিলাসিনী প্রকাশিত হয় ১৮৫৬ 
সালে। 

৮৪. কাষিনী সুন্দরী ১৮৬৬ থক ১৮৭১ সারে মবো দটি নাটক এবং একটি পাঠ্য- 
পুস্তক প্রকাশ করেন। পরবতীঁকানে তিনি আরে চারখান। গ্র্ প্রকাশ করেন। 

৮৫, অবোধ বন্ধ, আঘাঢ় ১২৭৬, পৃ. ৬০-৬৩। 


৩২ সংকোচের বিহবলতা 


স্বীকার করে নেন,_ নিজেদের জীবনে ত৷ গ্রহণ করুন আর না-ই করুন। 

সমকালীন একজন লেখক বলেন যে, শিক্ষিত স্ত্রীর চাহিদ। খুব বৃদ্ধি পাচ্ছিলে৷। 

তাঁর ভাষায়া : 
এক্ষণকার উত্তিষ্মান অংশ প্রায় অধিকাংশই কালেজে পড়ো । তীহার। 
ইংরাজি ভাষায় কৃতবিদ্যা হইতেছেন।"" "ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজি 
সভ্যতাও শিক্ষা করিতেছেন : ইংরাজি সভ্যতা, অসন বসন চলন কথন 
লিখন ও ভঙ্তনাদিতেও প্রকাশ করিতেছেন।'"'এক্ষণকার যুবকেরা 
শিক্ষিত স্ত্রী চাহেন, কেনই বা না চাহিবেন? যবকদের লেখাপড়া 
শিখাইলে স্ত্রীদিগকে অবশ্যই লেখাপড়া শিখাইতে হইবে। যুবকদিগকে 
মুর্খ করিয়া রাখ, তাহা হইলে স্ত্রীশিক্ষার অভাব বোধ হইবে না।-"" 
আরো কিছুদিন পরে, উচচ ও মধ্যবিত্ত সমাজে অশিক্ষিত ভ্রীলোক- 
দিগের বিবাহ হওয়৷ ভার হইয়৷ উঠিবে। কনাদ'তগণ (51০) কালে- 
জের পড়ে৷ চাহেন, কালেজের পড়োরা স্কুলের ছাত্রী চাহেন।"" "শিক্ষিত 
পুরুষের সহিত অশিক্ষিত স্ত্রীর বিবাহ হইলে, সবদিকে সুখজনক হয় না: 
বিদ্যা সম্বন্ধে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে অন্তর, তাহাই কত সময়ে 
অমিলের কারণ হইয়া উঠে ।৮৬ 


বুল্যবোধের এই বিবর্তনহেতু অশিক্ষিত বালিকার জন্যে শিক্ষিত চাকরিজীবী 
পাত্র জোটানো ক্রমশ শক্ত হয়ে পড়ছিলো ।৮? একারণে, রক্ষণশীল হিন্দুরাও 
বাধ্য হয়ে কন্যাদের যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা দিচ্ছিলেন ।৮ 

বস্তত, আকধণীয় মহিলার ধারণাই ভ্রুত পাল্টে যাচ্ছিলো । সমকালীন বাংল। 
সাহিত্য এর নিভুল প্রমাণ। দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিবিন্্রনাথ ঠাকুর এবং উপেন্দ্রনাথ 
দাসের নাটকে চিত্রিত যে-নায়িকার। সেকালের থিয়েটার-অনুরাগী এবং পাঠকদের 
হৃদয় হরণ করে, তার সবাই ছিলো শিশ্সিত।* এমন কি, সামাজিক দৃষ্টভঙ্গিতে 


ব্ক্ষণশীল হলেও, বন্কিমচন্দ্র চট্োপাধায়ের উপন্যাসসমূহের নায়িকারাও শিক্ষিত। 

৮৬. শ্রী শিক্ষা, জ্ঞানাঙ্কর, আশ্বিন, ১২৮২, পৃ. ৫২৪। 

৮৭. অনুজানন্দিনী রায়, মহিলাগণের বিদ্যাত্যাসের ইত্যাদি, বামাপ, কাতিক ১২৯০, 
২২৩-২৪, “এদেশে স্বাযীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার', বামাপ, বৈশাখ ১২৮০, পৃ. ১৫। 

৮৮. জনৈক মহিলা, “বাঙালী স্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থ।॥ বামাপ, জ্যেষ্ট-১২৯৯, 
পৃ. 8০। 

ক দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ যখন প্রকাশিত হয়, তখনো স্ত্রী শিক্ষার প্রয়ো্নীয়তা। তেমন 
হ্বীকৃত হয়নি। কিন্ত এ নাটকের সুন্দরী নায়িকা সরলা লেখাপড়া-জান! মেয়ে। লীলাবতী 
নাটকের লীলাবতীও শিক্ষিত এবং আকর্ষণীয়। 


বঙ্গদেশে স্রীশিক্ষার সুচনা ৩৩ 


এ সব নাটক, বিশেষত বহ্ধিমচন্দ্রের উপন্যাস, শিক্ষিত সমাজকে বিপূলভাঁবে 
প্রভাবিত করেছিলো । শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের অজ্ঞাতেই স্ত্রীশিক্ষার আদর্শকে 
স্বীকার করে নেন।৮৯ এই পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে বামাবোধিনী গান্রকার 
সম্পাদক উমেশচন্দত্র দত্ত বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে আগে যারা 
কানে আঙুল দিতেন, তাঁরা এখন তাঁদের কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন।৯০ 

নিয়ের পীঠিকা থেকে বোঝা যাবে, সামগ্রিক সমাজ-সচেতনা হেতু ভদ্রলোক 
সংপ্রদায় কিভাবে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা গ্রহণ করে। প্রথমে ভদ্রলোকদের মনে 
কোনো স্থিবা থাকলেও, পরের দিকে তাঁরা আন্তরিক গরজের সঙ্গে ত্রীশিক্ষাকে 
স্বকাঁর করে নেন। 


পীঠিকা ২ 
বালিকা বিদ্যালয় ও ছাত্রী শংখ্যা 
বছর বিদ্যালয় সংখ্যা ছান্ধী সংখ্য। 
১৮৬৩ ৯৫ ২,৪৮৬ 
১৮৭১ ৩৪৪ ৬,৭১৭ 
১৮৮১ ১,০৪২ 8৪,০৯৬ 
১৮৯০ ২,২৩৮ ৭৮,৮৬৫ 
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১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পরিমাণ বিশেষতাবে 
উল্লেখযোগা। এর হেতু কী? অন্ত:পুর শিক্ষা কার্ধক্রম এবং স্ত্রীনর্মাল বিদ্যালয় 
থেকে যে-মহিলারা লেখাপড়া শিখেছিলেন, তাঁরা এ সময়ে অনেকেই শিক্ষকতা 
আরম্ভ করেছিলেন । ফলে মহিলা শিক্ষক এবং বালিক। বিদ্যালয় উভয়ের 
সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মহিলা শিক্ষক না-থাকায় যে-রক্ষণশীল ব্যক্তির তাঁদের 
কন্যাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছিলেন না, এখন পরিবতিত পরিপ্রেক্ষিতে 


৮৯. আমার অপ্রকাশিত পিস্এইচ. তি. অভিসর্পাভ' “হিন্দু সমাদর সংগ্কার সচেতনতার 
ইসিহাস ও বাংল। নাটারচনায় ভার প্রতিফলন, ১৮৫৪-১৮৭৬' (বাছশাহী বিশৃবিদ্যানয়, ১৯৭৭) 
সব্যে, পৃ. ৩০৫-০৬। 

৯০. 'বামাবোধিনীর দশষ জন্মোৎসঘ', বাম্সাপ, ভাদ্র ১২৮০। পু. ১৩২। অবিক্ধ 
র্টব্য: কৈবাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাত্যাস ইত্যাদি, পৃ. ৩৪৪ 'ন্্ীশিক্ষা”, 
জানাঙ্কুর, পৃ. ৫৭১। 

২৪)» 


৩৪ সংকোচের বিহ্বলতা 


তাঁদের আপত্তির কারণ দূরীভূত হয়। তা ছাঁড়া, ১৮৭১-৭৩ সালে সরকার প্রাথমিক 
শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে যে-ক্যাম্পবেল স্কীম গ্রহণ করে স্ত্রীশিক্ষা বিকাশে 
তা বিশেষ সহায়ক হয়। কারণ সরকারী অর্থ-সাহাযা পাওয়ায় আলোচ্য কালে 
গ্রামে থামে শত শত প্রাথমিক বিদ্যালয় শ্বাপিত হয়। ১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে 
এজন্যে প্রায় দূ হাজার বালিক৷ বিদ্যালয় প্রতিঠিত হয়। ১৯০১ সাল নাগাদ 
উচচবর্ণের হিন্দুদের ভেতর স্ত্রীশিক্ষা যে যথেষ্ট মাত্রায় গৃহীত হয়, তা নিয়ের 
পীঠিক থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 


পীঠিকা ৩ 
উচ্তবর্ণের হিন্দু মহিলাদের শিক্ষার হার 


বর্ণ শিক্গীর শতকরা হার ইংরেজি শিক্ষিতের হার 


থাক্ষণ ৫.৬ ই 
কায়স্থ ৮.০ ,8 
বৈদ্য ২৫.৯ 1 
বানা* ৫৫.৬ ৩০.৯ 


উংস £ 097505 01 10019, 1901, $01. ৬1/৯, 2 ]1 (02100118 : 
360881 96০091181[9155$) 1902), ১.60-61, 100-04, 106-1]. 


ব্রাহ্ম মহিলাদের মধ্যে লেখাপড়া খুবই জনপ্রিয় হয়েছিলো । লক্ষণীয় এই যে, 
বৈদ্য, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণদের তুলনায় তাদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার হার ছিলো 
অনেক বেশি। বস্তুত, ব্রাঙ্ধ মহিলাদের সঙ্গে একমাত্র খৃস্টান মহিলাদেরই এ 
ব্যাপারে তুলনা চলে। (বিশেষ করে সেই সব খুস্টান মহিলা যাঁদের প্বপূরুষ 
উচচবর্ণের হিন্দু ছিলৈন।) লোকগণনার প্রতিবেদনে দেশীয় খৃষ্টান মহিলাদের 
সংখ্যা আলাদাভাবে উল্লিখিত হয়নি বলে তীদের শিক্ষার হার নিদিষ্ট করে বল! 
যাঁয়না। কিন্তু “পরিশিষ্ট ৫--এ ১৮৮৩ থেকে ১৯১০ সাল পর্যস্ত কলকাতা 
বিশৃবিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ স্নাতক মহিলাদের তালিকা থেকে বোবা যায়, 
বাঙালি খুস্টান মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা কী ব্যাপকহারে ছড়িয়ে পড়েছিলো । 
তা ছাড়া, নিচে একটি ব্রাচ্ছ ও একটি খুষ্টান পরিবারের যে-উদাহরণ দিচ্ছি, তা৷ 
থেকেও ব্রাহ্ম ও খৃস্টানদের মধ্যে স্ত্ীশিক্ষ। প্রসারেব মাত্রা খানিকটা অনুমান করা 


ও এবদ্ধ' কোলে বর্ণ নয়, কিন্ত যীর৷ বাক্ষ ধর্ম গ্রহণ করেন, তীর। প্রায় সবছি ছিলেন 
উচচষর্ণের হিল্দু। 


বদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা ৩৫ 


যায়। এই বা্ধ পরিবার সীতানাথ তন্তুভুঘণের এবং খৃষ্টান পরিবার ভুবনমোহন 
বস্থুর। সীতানাথ তত্তুভূষণের পারিবারিক পটভূমি গ্রামীণ।” এপরিবারে স্তীশিক্ষার 
কোনো এঁতিহ্য ছিলো না। কিন্তু সীতানাথের ছয় কন্যাই কমপক্ষে এফ. এ. 
উত্তীর্ণ হন। তার মধ্যে চার কন্যা আাতক।+১ ভুবনমোহনের চার কন্যা ছিলেন। 
এর মধ্যে প্রথম কন্যা চন্ত্রমুখী ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা এম. এ.» দ্বিতীয় কন্যা 
বিধুমুবী কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন মহিলা এম. বি-র একজন, তৃতীয় 
কন্য। বিশ্ক্যবাসিনী মেডিক্যাল কলেজের মেধাবী ছাত্রী ছিলেন, এবং চতুর্ঘ 
কন্যা রাজকমারী এম. এ.উত্তীর্ণ হন।৯২ 


স্্রীশিক্ষার অবস্থা 

যে-পুরুষবা স্বীশিক্ষা প্রবর্তন করেন, তার। প্রথম দিকে নিশ্চিত ছিলেন না,__ 
মেয়েদের ছেলেদের মতো উচ্চশিক্ষা দেওয়৷ উচিত কি না। কেউ কেউ এই মত 
পোষণ করেন যে, মেয়েদের জন্যে ভিন্ন ধরনের পা০)সুস্তক রচনা করা উচিত। 
মদনমোহন তর্কালক্কারের শিশুশিক্ষা এবং বিদ্যাসাগরের বোধোদয় নাকি মেয়েদের 
জন্যেই রচিত হয়।৯৩ কিন্ত এ গ্রন্থদ্ধয়ে এমন কোনো উপাদান নেই, যা তাদের 
বালক-পাঠ্যগ্রস্থাদি থেকে আলাদা করতে পারে 1৯৪ ১৮৬০-এর দশকে স্ত্রীশিক্ষা- 
প্রবতকগণের দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছিলো যে, মেয়েদের গুহরক্ষণ, রদ্ধন, সুচীকর্ণ এবং 
শিশুপালনের মতো বিষয়ই সেখানো উচিত। (নিশ্সের আলোচনা থেকে দেখা 
যাবে, অনেক মহিলাও এমন ধারণা পোষণ করতেন |) এই নিয়ে সে সময়ে 
রীতিমতো৷ একট। সংশয় ও বিতর্কের স্থষ্টি হয়| অপর পষ্ঠায় যে-পীঠিকা৷ দেওয়া 
হলো, তা থেকে দেখ! যাবে সেকালের বালিকা ও মহিলার। বিদ্যালয়ে সাধারণত 
কী ধরণের গ্রগ্থদি অধ্যায়ন করতেন। 


* সীতানাথের পৃপূরুষরা অত্যন্ত রক্ষাণশীল ছিলেন । মারা যাবার সহয়ে সীতানাথের 
য। আতুর ঘরে ছিলেন। সীতানাথ তখন সামান্য বরে তুগছিলেন। আতুরঘরে "গলে সাল 
করতে হবে, এই বিবেচনার, তার পিত মাব কাছে যেতে দেশনি। সীতানাথ সারা জীবন এ 
দ:খ ভূলতে পারেননি । দ্রষ্টব্য 2 5.২. 127৬810109181, 8060191909178121% (09100106 : 
91811070 111551017 21995, 1.0). 

৯১, 5.1৭.17812010321, চ89511), 


৯২, 586 ০৪168005 00111581510 08191005857 1910 (0810008. 1910), 
725511), 


৯৩. শিশুশিক্ষার ভুমিকায় নাকি এমন দাবি করা হয়েছিলো।। দ্রষ্টব্য £ ঈশানচন্তর বন্ব, 
স্বীশিক্ষার বিবরণ', নব্যভারত, এবং পৌষ ১৩০০, পৃ. ৫৬৬। 
৯3. পরবর্তীকালে এই বই দুটি ব্যাপকভাবে বালকদের পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হয়। 


৬ ংকোচের বিহ্বলত। 


বালিকা বিদ্যালয়ের গাঠ্যকুম 


প্রথম শ্রেণী--বাংলা : বোধোদয় : গণিত। 

দ্বিতীয় শ্রেণী --বাঁংলা : আখ্যান মঞ্জরী, পদাপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ: 
ব্যাকরণ; তুগ্োলসন্ত ; গণিত। 

তৃতীয় শ্রেণী_-বাংলা : চারুপাঠ, তৃতীয়ভাগ ; পদ্যপাঠ, ভূতীয়ভাঁগ ; 
ব্যাকরণ: ভুগোলস্ব্র; বাঙ্গারার ইতিহাস ; বস্তসার ; গণিত। 

চতুর্থ শ্রেণী-- বাংলা £ টেলিমেকাস; সভ্ভাবশতক ; ব্যাকরণ ; 
ভূগোল; স্বাস্থ্যরক্ষা, গণিত। 

পঞ্চম শ্রেণী রঘবংশ (অন্বাদ); মেঘনাদবধকাব্য : বাকরণ, প্রাকৃত 


তগোল: ভারতবর্ষের ইতিহাস ; প্রাক ত বিজান: গণিত। 

এ পাঠাক্রমের অতিরিক্ত মেয়েদের হাতের লেখা লিখতে হাতো৷ এবং খানিকটা অঙ্কন 
শিখতে হতো। ।৯& তখন অনেকে এ পাঠ্যক্রমকে খুব শক্ত বলে গণা করেন 1৯৬ 

পরবর্তীদশকে কেশবচন্ত্র সেন-স্থাপিত শ্ত্রী-নরমাল বিদ্যালয় যে-পাগ্যক্রম 
. নির্ধারণ করে, তার সঙ্গে ওপবের পাঠ্ক্রমের বড়ো কোনে পার্থকা ছিলো না, 
-- নতুন বিষয়ের মধ্যে কেবল ইংরেজি অন্তর্তু্ হয়। এছাড়া টি উল্লেখযোগ্য 
গ্রন্থ পাঠ্য করা হয়--একটি কালীপ্রসন্ন ঘোষের নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৬৯) 
এবং অনাটি না15 1817017101৩ 01801016176 01158191%1 এই পাঠ্যক্রম ছিলো 
নিম্নরূপ £ 

প্রথম শ্রেণী বাংল! : চরিতাবলী : ইংরেজী £ 21156 ৪০০: ০1 ন880119 ; 


গণিত। 
দ্বিতীয় শ্রেণী--বাংল৷ ₹ আধথ্যানমঞ্জরা, দ্বিতীয়ভাঁগ ; পদ্যপা্, স্বিতীয় ভাগ ; 


ভুগোল : মৌল পদার্থবিদ্যা : বস্তবিচার, ইংরেজি £ 615 8০০1 
01 86801779 ; 4১110006619 । 

তৃতীয় শ্রেণী-_বাংল৷ ঃ চারপাঠ, তৃতীয় ভাগ; পদ্যপাঠ, তৃতীয় ভাগ; 
ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ; ভূগোল £ ইংরেজি £ লিড 
8০০1৫ 01 788015 ; গণিত। 

চতুর্ধ শ্রেণী-_বাংল৷ £ র৪নাবলী ; মেঘনাদবধকাব্য ; ইংরেজি £ লি 01719175 
০£10105/18099:; ইতিহাস £ ভারতবর্ষের ইতিহাস; ভূগোল 
মৌল পদার্থবিজ্ঞান, গণিত। 


৯৫. বান্থাপ, ভাগ, ১২৭৩, পৃ. ৩৪৩, পৃ. ৩৪৩-৪৪। 
১৬. বামাগ, পৌধ, ১২৭২, প্‌, ১৬৪। 


বঙ্গদেশে শ্রীশিক্ষার সুচনা ৩৭ 


পঞ্চম শ্রেণী--বাংল। £ মেঘনাদবধকাব্য ; নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব ; ইংরেজি : 
71008111090163 0০758 01 89801110 । ইংরেজি বাকরণ ' ইতিহাস £ 


19 18110771811 01 01018170 111501% ; ভূগোল; মনস্ততু ; এবং 
গণিত।৯? 


কেশবচন্্র নিজে 'নারীমুলত' স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী হওয়া সত্তেও, তার প্রতিষ্ঠিত 
নর্মাল বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে মহিলাদের উপযোগী বিষয়সমূহ কেন স্থান পেলে৷ 
না, নিশ্চিতভাবে তা বল! শক্ত। তবে মনে হয়, পাঠ্যপুস্তকের অভাবই এর 
সব চেয়ে বড়ো কারণ। যাই হোক, কী ধরনের লেখাপড়া মেয়েদের শেখানো হবে 
এবং মহিলাদের উচচশিক্ষা দেওয়া হবে কি না, এ নিয়ে বিতর্ক ক্রমেই প্রবল হতে 
থাকে। ১৮৭২-৭৩ সালে এই নিয়ে তারতবর্ধীয় ব্াহ্মপমাজের প্রগতিশীল" 
ও “রক্ষণশীল” এই শাখা এমন মতভেদ প্রকাশ করে যে, তা নিয়ে বাঙ্গসযাজ 
প্রায় তেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়। কেশব সেন এবং তার অনুগামীদের মতে, 
মেয়েদের জ্যামিতি, দর্শন ইত্যাদি “পুরুষালি” বিষ পড়া অনাবশ্যক। অপর 
পক্ষে, শিবনাথ শাস্ত্রী, দূ্গামোহন দাস, হ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, অন্ুদাচারণ খাস্তগীর, 
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দাবি করেন যে, মহিলাদের সকল বিষয় পড়ার 
এবং সর্বোচ্চ জ্ঞান লাতের অধিকার আছে।৯৮ রক্ষণশীল হিন্দুরা এজন্য শিবনাথ 
শাস্্রীকে বিজ্রপ এবং নিন্দা করেন।৯৯ কতিপয় মহিলাসহ রক্ষণশীল হিন্দুর। যুক্তি 
দেখান যে, মহিলার সন্তানপালান এবং গৃহকর্ষে অবহেলা করেছেন এবং এর 
জন্যে পুরুষালি-সত্রীশিক্ষাই দায়ী ।১০০ অদি বাহ্ধসঙাজের মুখপত্র তত্ববোধিনী 
পঞ্রিকায় এ বিষয়ে বল! হয় £ 
আমর! স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী নহি। সত্রীজাতি জ্ঞানানুশীলন করিয়। চিরগ্তন 
কৃসংস্কারের হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে পারে এবং সভ্য সমাজে 
গৃহীত ও সম্মানিত হয় ইহ; অবশ্যই প্রা্থনীয়, কিন্ত এক্ষণে যে প্রণালীক্রমে 
ফত্রীজাতিকে শিক্ষা দেওয়া হইয়। থাকে, আমরা তাঁহার বিরোধী । সত্রীশিক্ষার 


৯৭, বামাপ, বৈশাখ ১২৮০, প. ২৪। 

৯৮. শিবনাথ শাস্রী, রামতনূ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ২৬৬, ২৮৯। 
118001% ০1 075 9181)170 98191, 100. 163-64 : আত্মতরিত, পৃ. ১১৪-১৫। 

৯৯, দৃষ্টান্তন্বর্ূপ ড্রথটব্য £ মধ্যস্থ, ২০ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৯ (ভূন, ১৮৭২), পৃ, ১২৭। 

১০০. কৃন্দমান৷ দেবী, “বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাট?” বামাগ, আশিন, 
১২৭৭, পর, ১৭৬-৭৭$॥ “নবাবঙ্গ মহিলা”, বাখাপ, ফাল্গুন, ১২৭৯, পৃ. ৩৫২.৫৩ , অল্রাত, 
'বাঙ্গানী শ্রীলোকদিগের ইত্যাদি, পৃ. ১৬৫, ২১৫, ২৭৯-৮০, কূলবাল। দেবী, 'হিশু রমণী- 
দিগের ইত্যাদি, বামাপ, বৈশাখ, ১২৯৯, পৃ, ৩০। 


৩৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


যে বিষময় ফল দীঁড়াইতেছে তাহা কেবল এই প্রণালীর দোষ |. . .আমরা 
স্্রীজাতির উচ্চশিক্ষার বিরোধী নহি। ... কিন্তু যে সমস্ত পন্তক পাঠ 
করিলে স্্রীজাতি উৎকৃষ্ট গৃহিনী ও মাতা হইতে পারে তাহাই তাহাদের 
বিশেষ পাঠ্য।. . . বর্তমান কাল বিলাসপ্রধান কাল। অধিকাংশ স্ত্রীলোক 
গাহস্থ্য কাধে উদাসীন, কেবল বিলাস লইয়াই ব্যস্ত।. . , গৃহকার্য দূরে থাক 
গুহিনীগণের পুত্রকন্য। প্রতিপালনও অন্যের হস্তে 1১০১ 
১৮৭৩ সালে আযানেট আ্যাকএডের পরিচালনায় হিন্দ মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত 
হওয়ার পর, মহিলাদের উচচশিক্ষা সম্পকিত বিতর্ক আরো তীব্র হয়ে ওঠে। 
মনোমোহন ঘোষ, দরগগামোহন দাস প্রমূখ বাঙ্গালি বন্ধুর সহায়তায় আনেট এ বিদ্যালয় 
স্বাপন করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এটি ছিলো তখনকার বালিকাদের “উচচশিক্ষার” 
একমাত্র বিদ্যালয়। অবশ্য এ উচচশিক্ষা উচচ প্রাথমিক অথবা নিম মাধ্যমিক শিক্ষা 
ছাড়া আর-কিছু ছিলো না। তবে এ কথা অনস্বীকার্ধ যে, এই বিদ্যালয়ের একটি 
ছাত্রীই (কাদশ্িনী বসু) পরবতাকালে সবার আগে আনষ্টানিকভাবে প্রবেশিকা 
পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করেন 1১০২ এ বিদণালয় থেকে বঙ্গদেশে প্রথমবারের মতো 
ছাত্রীনিবাসেরও সুচনা হয়। তবে মুষ্টিমেয় বাঞ্ধ ছাড়া অন্য কেউ প্রথমে এ 
বিদ্যালয়ে তীদের কন্যাদের ভতি করাতে সাহসী হন নি। ১৮৭৫ সালের এপ্রিল 
মাসে হেনরি বিভারিজের সঙ্গে আনেটের বিবাহ হওয়ার পর বিদ্যালয়টি সাময়িক- 
ভাবে বন্ধ হয়ে যাঁয়। কিন্তু বাঙ্গদের বিশেষত দ্বারকানাথ গাঙ্গলির প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি 
আবার ১৮৭৬ সালে খোলা হয়। প্রধানত আথিক অঙচ্ছলতাবশত ১৮৭৮ সালে 
বিদযালয়টি বেখন স্কুলের সঙ্গে একত্রিত করা হয় এবং বেখন স্কুল নামেই 
পরিচিত হয়।১০৩ পরবতী দশকে বেখন স্কুল এবং এর কলেজ শাখা বঙ্গদেশের 
মহিলাদের উচ্চশিক্ষার প্রতীকে পরিণত হয় এবং স্ত্রীশিক্ষা-বিরোধী তাবৎ প্রচারণার 
লক্ষাবস্তরপে গণ্য হয়। 
মহিলাদের উচচশিক্ষার বিরুদ্ধে পুরুষদের এই জেহাঁ্দী মনোভাব বিশেষ করে 
বজদেশীয় ব্য।পার নয়। মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে জনমত ছিলো 


১০১. 'সত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা+, তত্ত্প, নভেম্বর-্ডিগৈম্বর, ১৮৭৮, পৃ. ১৫৪-৫৬। 

১০২. জোযোতিষচন্দ্র ঘোষ, 'বিশ্বিদ্যালয়ে স্ত্রীশিক্ষার পত্তন, ভারতবষ, অগ্রহায়ণ, 
১৩৫০, পৃ. ৪৯৪ । 

১০৩. বিস্তারিত ধিষরণের জন্যে £ ঝন্ধেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, 
(দ্বিতীয় সং, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২), পৃ. ১২-১৩, ৬/. 17894911009, 
0০. 92-93 : 88018076 0911609 08176091781 ৬০1৪175 21849-19489 (০910108 : 


0০৬. 01 45518910841 1951), 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার স্চন। ৩৯ 


অধিকতর প্রতিকূল । উচ্চশিক্ষার অধিকার আদায় করার জন্যে ১৮৬৩ সালে 
এমিলি ডেতিসের নেতৃত্বে লন্ডনে মহিলাদের একটি কমিটি গঠিত হয়। তখন 
ইংলণ্ডে অনেক মহিলা! ছিলেন যার! বেশ ভালো লেখাপড়া জানতেন; কিন্ত 
তাদের বিশুবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হতো না। সে কারণে 
বহু হাজার স্বাক্ষর সংবলিত মহিলাদের অনেকগুলি আবেদন পত্র বিভিন্ন বিশৃ- 
বিদ্যালয় এবং পার্লামেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হয়। এগুলোতে দাবি কর। হয় 
যে, মহিলাদের যেন বিশৃবিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অংশ নিতে অনুমতি দাঁন করা হয়। 
কোনো কোনে পুরুষ শিক্ষাবিদও এ বিষয়ে মহিলাদের সহায়তা দান করেন। 
তার! বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটরদের কাছে এ সম্পর্কে তদবির করেন । তা ছাড়া, 
বহু অধ্যাপক তাঁদের বক্তৃতায় উপস্থিত থাকার জন্যে ছাত্রীদের অনুমতি দেন। 
এসব ছাত্রী প্রত্যাশাতীত ভালো ফলাফল করেন। কিন্তু এ সব সত্তেও ১৮৭৮ মালের 
আগে ইংলপ্তীয় কোনে বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাদেরকে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণের অনুমতি 
দেয়নি ।১০৪ লগ্ন বিশ্ববিদ্যালয় এ অন্মতি দেয় ১৮৭৮ সালে, অকৃনফোর্ড 
১৯২০ এবং ক্যামব্বিজ ১৯২৩ সালে | 

এ ধরনের সাধারণ প্রাতিক্লত। ছাড়াও, শিক্ষকবৃন্দের মধ্যে অনেকে মেয়েদের 
বিরুদ্ধে খুব বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন | ফলে তাঁরা কখনে! ছাত্রীদের 
পরীক্ষার উত্তরপত্র নিরপেক্ষ ভাবে পরীক্ষা করতেন না। সোফিয়। জেক্স্-ব্লেক এবং 
আ্যানি বেসাণ্ট-- সেকালের দু জন খ্যাতনাম৷ ইংরেজ মহিলা! এমনি পক্ষপাতদৃষ্ 
দুজন শিক্ষকের শিকার হন। সোফিয়া যোরোপীর একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হলেও স্বদেশে বার্থ হন এবং আযানি বেসাণ্ট ব্যবহারিক পরী- 
ক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি । তাঁর শিক্ষক আগে থেকেই ধোষণ| করেছিলেন যে, তিনি 
মেয়েদের উচচখিক্ষাঁয় বিশ্বাস করেন না।১০৪ যাই হোক, ইংনগ্ডের মহিলারা 


১০৪, নি. 50901) 1115 08858 (119৬4 010: 169111/91 91655, 1969 
79 09401119011 1928), 00. 132-84, 246-60, 

১০৫, 1010.. 0. 184, /,11,391161000 7179 61730 81৬5 11৬98 ০01 
/1)1019 893817€ (0110800 ১ (01146151/ 01 011910200 21959, 19060), 0. 182. 

বজদেশেও এমন ঘটন। ঘটেছিলো | কলকাত। মেডিক্যা কলেজের একজন অধ্যাপক 
সে কলেছে মহিরাদের অধ্যয়নের বিরোধী ছিলেন | স্থৃতরাং কলেজের প্রথম ছাত্রী কাদদ্ধিনী 
গাঙ্গলি যখন এম. বি. পরীক্ষ। দেন, তখন তিনি তীর ব্যবহারিক পত্রে কাদন্বিনীকে উত্ভীন হতে 
দেননি । কলেজের 'সধ্যক্ষ কাদছ্িনীকে খুব ভালো ছাত্রী হিশেবে মনে করতেন। তিনি বিশ্বাম 
করতে পারেননি যে, কাদন্ধিনী ব্য হতে পারে। তাই উত্তীর্ণ না হলেও, কাদদ্বিনীকে তিনি 
চিকিৎসা করার জন্যে একটি সনদপত্র দেন। পরবর্তীকালে কাদস্বিনী ইংলণ্ডের একাধিক 
বিশুবিদ্যানয় থেকে ডিপোষ। নাভ করেন। 


8০0 সংকোচের বিহ্বলত। 


অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিজেরাই অংশ গ্রহণ করেন । পুরুষদের সঙ্গে লড়াই 
করেই তীর উচচশিক্ষার অধিকার লাভ করেন। পুরুষরা যে তীব বিরোধিতা করেন 
তার অন্যতম কারণ ছিলো, মহিলারা উচচশিক্ষ। পেলে পুরুষদের চাকুরির সুযোগ 
হাপ পাবে 1১০৬ 

অস্ট্রেলিয়া এবং নিউ্ীল্যাও ইত্যাদি কোনে। কোনে শ্রিটিশ উপনিবেশের 
যতো ১০ বজদেশে মহিলাদের উচচশিক্ষার বিরুদ্ধে পুরুষদের মনোভাব বরং 
নমনীয়ই ছিলো। এ বিষয়ে সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক মনোভাব তো৷ রীতিমতো 
অনুকল ছিলো । সে কারণেই স্ত্রীশিক্ষ) প্রবর্তনের সচনায় সমাজ প্রবল বাধা 
দিলেও, মহিলারা উচচশিক্ষীর অধিকার পান প্রায় বিনা বাধায়। দেরাহ থেকে 
চন্দ্রমুখী বনু নামক একজন দেশীয় খষ্টানবালিকা যখন প্রবেশিকা পবীক্ষা 
দেওয়ার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন, তখন 
কিছু দ্বিধার পর কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পরীক্ষা দিতে বলেন। তবে 
বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরাসরি অনুমতি না দিয়ে, পরীক্ষা করে দেখতে চায়, 
চন্দ্রযুখী ছেলেদের প্রশ্বপত্রের উত্তর দিয়ে উত্তীর্প হতে পারেন কি না। 
চন্্রমুখী নিজেকে এই অনুমতির যোগ্য বলে প্রমাণ করেন এরং পরবর্তী 
যহিলাদের পথ প্রশস্ত করেন। তার সাফন্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সিত্ডিকেট নিয়মকানুন তৈরী করার জন্যে একটি সাব-কমিটি নিয়োগ করে 
২৭ জান্আরি ১৮৭৭ তারিখে। এই নিয়মকানুন ২৭ মার্চ সিণ্ডিকেট 
গ্রহণ করে এবং ১২মে তারিখে কলা অনুষদ অনুমোদন করে| মহিলাদের এফ. 
এ.,বি. এ. এবং এম. এ. পরীক্ষা দানের নিয়মকানন তৈরি করার জন্যেও 
অনুষদ একটি সাব-কমিটি গঠন করে দেয়। এ সৰ নিয়মকানুন ১৮৭৮ সালের 
২৩ ফেকআরি সিশ্ডিকেট কর্তৃক এবং ২৭ এ্রপ্রিল সিলেট কর্তৃক অনুমোদিত 
হয় 1১০৮ 

এসব আইনকানন পুরুষ-পরীক্ষার্থীদের অনুরূপই ছিলো, কেবল দু'টি বিষয় 
ছাড়া।-__.এক. মেয়েদের পরীক্ষা হবে একটি স্বতত্র কক্ষে; এবং দুই. মেয়ের 
গণিতের পরিবর্তে 2০1161081 109010017% নিতে পারবে । তখন জনপ্রিয় বিশ্বাস 
এই ছিলো! যে, মেয়েরা গণিতে খুব দর্বল। ১৮৭৯ সালে সিণ্ডিকেট চন্ত্রমুখীকে 


১০৬, লি. 5180, 0. 263. 
১০৭, 989. 01:0919।15. নিশা, £6/273, 75 697)111518, 0, 69, 
১০৮, 110180/80 68৫৩ 01 1196 (38715919160 ০৪1০99665 (০910405 2 


(110195 01 08108119, 1957), 00. 121-22, 


বজগদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা ডি১ 


এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেয়। অতঃপর ১৮৮৩ সালের শুরুতে 
চন্দ্রমখী এবং কাদদ্বিনী উভয়ই বি. এ. উত্তীর্ণ হন।১০৯ 


এভাবে বিশ্ববিদালয়ের স্বীকৃতি লাভ করায় মহিলাদের উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে 
একশ্রেণীর পুরুষরা যে-দ্রেহাদ' করছিলেন, তা পরাস্ত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা 
হেরে যাওয়া যদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তিই যখন 
তীরা দেখাতে পারতেন না, তন বলতেন, অতাধিক মস্তিষ্ক চালনার ফলে মেয়েদের 
সন্ষ স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে এবং পরীক্ষা ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের প্রতিযোগিতা 
অবাঞ্চিত1১১০ উদারপন্থী ব্যক্তিরা অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্তকে এই 
এই বলে স্বাগত জানান যে, এর ফলে সমাভেব প্রগতির ছার উন্মুক্ত হলো।১১১ 


শিক্ষার প্রতি মহিলাদের পরিবর্তনশীল মনোভাব 


বহু শতাব্দী বরে সামাজিক স্বীকৃতি না-থাকায়, মহিলাদের জন্যে শিক্ষা 
গ্রহণ নিষিদ্ধ বলে গণ্য হয়েছিলো । লেখাপড়া শিখলে বিববা হতে হয়---এ 
বিশ্বাস মহিলাদের মধ্যে বহল প্রচলিত ছিলো 1১১ বয়স্ক মহিলার! এ কারণে 
মেয়েদের হাতে একখণ্ড কাগজ দেখলেও অত্যন্ত রাগ করতেন। ১১৩ তীরা 
বিশ্বাস করতেন, মেয়ের! কালির অচড় দিলেও সংসারে দুর্ভাগা নেমে আসে ।১১৪ 
তার মনে করতেন, শিক্ষণ পেলে মেয়েরা অসতী হয় ১১৫ এবং স্থামী, শৃশ্ডর 
শাশুড়ী ইত্যাদির নিকট অবাধ্য হয়। ৯১৬ ১৮৩০-এর দশকে ইয়ং বেঙ্গলরা 
যে-উচ্ছঙ্খল আচরণ করেছিলেন, সেই দৃষ্টান্ত খেকে অনেক মহিলা মনে করতেন 


১০৯, 1010. 

১১০. দৃষ্টান্তন্বরূপ দ্রঘটব্ £ তন্তবগ, ফেব্ুআরি-মার্ট, ১৮৮১ । নতৈঘর-ডিসেগ্বর ১৮৭৮ 
ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাক র, যত্রতন্র। 

ংলণ্ডেও অনুরূপ ঘটন! ধটেছিলে।। দ্রষ্টব্য 7. 58017, 00. 134-36, 251. 

১১১. বঙ্গমহিলা, চৈত্র, ১২৮৩, পৃ. ২৭১-৭২। 

১১২, কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দ, অবলাকুজের ইত্যাদি, পৃ. ৭. হিন্দু মহিলার হীনাবন্থা, 
পৃ ৬৫, প্যারীচাদ মিত্র, রামারঞ্জিকা (কদকাত। £ ডি'রোজারিও আয কোং, ১৮৬০), পৃ. ২। 

১১৩. রাসন্দু্পরী দেবী, আমার জীবন (দ্বিতীয় সং, কলকাতা : সরদীলান সরকার, 
১৮৯৮, প্রথম সং. ১৮৭৬), পৃ. ৫৭। 

২১৪. ফৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকলের ইত্যাদি, প্‌. ৭। 

১১৫, এ, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, পু ৬৫ 

১১৬. প্রেষনরী, 'বঙ্গমহিলার বতমান হীলাবস্থা”, রামারচনাবলী, (কলকাতা : বাা- 
হিতৈঘিনী সূতা, ১৮৭২) পূ. ২৭। 


৪২ সংকোচের বিহ্বলত। 


যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা পেলে মেয়েরাও তীদের জীবন যাত্রায় উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠবেন। 
তারা ধর্মীয় রীতিনীতি পালন কনবেন না, এ আশঙ্কাও তাদের ছিলো 1১১৭ 
যে-সুষ্টিমেয় সংখ্যক বিধব। লেখাপড়া জানতেন সাধারণ মহিলারা তীদের ঘৃণা ও 
ভয়ের দৃষ্টিতে দেখতেন। তার৷ সযত্বে তাঁদের সন্তানদের এ সব বিধবার দৃষ্টিপথ থেকে 
দূরে সরিয়ে রাখতেন।১১৮ সামাজিক এই প্রকিলতাহেতু, ষে-মহিলারা লেখাপড়া 
শিখতে চাইতেন তাঁরা তা গোপনই করতেন। তাঁর আত্বজীবনীতে রাসন্ুন্দরী দেবী 
বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি দারুণ গোপনীয়তার সঙ্গে চৈতন্যভাগবত এর একটি 
পৃষ্ঠা পড়তে আরন্ত করেন। যখন ঘরে কেউ উপস্থিত থাকতো না, কেবল তখনই 
তিনি চেলা কাঠের নীচ থেকে এই পৃষ্ঠা বের করে পড়তেন, তারপর আবার 
সেখানেই পৃষ্ঠাট লুকিয়ে রাখতেন ।১১৯ 

ইংরেজি-শিক্ষিত একটি মবাবিভ্ত শ্রেণীর উদ্তবের পর থেকে, এ সব পরিবারের 
মহিলাদের শিক্ষা-সংক্রান্ত মনোভাব ক্রমশ পাল্টাতে আরম্ভ করে । যে-সমাজ পূরুষ- 
প্রধান, সে সমাজের মহিলাদের মনোভাব যখেষ্ট মাত্রায় পুরুষ-প্রভাব নিয়ন্ত্রিত । 
যেহেতু ইংরেজি শিক্ষ। বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে একই সময়ে সমানভাবে পরিকীর্ণ 
হয়নি অথবা সামগ্রিক সমাজ-পরিবর্তন ও সমানভাবে হয়নি । সে কারণে বাঙালি 
মহিলারাও সর্বত্র একই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন নি। তবে পূরষদের 
সচেতনতার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনোভাবেরও বিলক্ষণ পরিবতন হতে থাকে । 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কেবল শ্রাঙ্গ ও খৃস্টান মহিলারাই শিক্ষাকে 
আনজরে দেখতে শুরু করেন এবং, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, তাঁদের অনেকে 
শিক্ষা গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন, অবশ্য বিদ্যালয়ে নর, বাড়িতে । এর কয়েক 
দশকের মধ্যে শ্রতিহ্যিক হিন্দু মহিলারাও অবশ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 


সচেতন হন ।১২০ 


১১৭. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিচ্দু অবলাকুলের ইত্যাদি, প. ৭! 


১১৮. এঁ। 
১১৯, রাসস্থুন্দবী দেবী, পূ. ৬০-৬৫, ৭৯-৮১। 


কৈলাসবাসিনী দেবীও শিক্ষাগ্থহণকালে অনুযরপ গোপনীয়তা এবলম্বন করেন |-_হিন্দু 
অবলাকুলের ইত্যাদি, প্‌. /০-৪/. 

এই গোপনীয়তাই সেধগে স্বাভাবিক ছিলো । ১৮৬০ও ১৮৭০-এর দশকে করিমুননেদ। 
এবং ১৮৮০ ও ১৮৯০এব দশকে রোকেয়া সাখাওয়াৎ্ হোসেনও এমন গোপনীয়তা পালন 
করেন। দ্রঘটবা: রোকেয়া রচনাবন্দী. আবদুল কাদির সম্পাদিত (ঢাক! £ বাংলা একাডেমী, 
১৯৭৩), প্‌. ২৯৫-৮৬ ও অন্যত্র! 

১২০. এর সবচেয়ে লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত রাসম্ন্পরী দেবী । তিনি জন্ম গ্রহণ করেন এখং 
মানুষ হন একটি এতিহিক গ্রাম্য পরিবারে । তীক বিয়েও হয় এমনি আর-একটি রক্ষণশীন 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা ৪৩ 


বাঙালি মহিলাদের লেখ প্রকাশিত হতে শুর রে ১৮৫০-এর দশকে ।১৭ ১ 
প্রথম দিকের লেখিকার প্রায় সকলেই এমন মত পোষণ করেন যে, শিক্ষা ব্যতীত 
মহিলাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ ও অমাছিত থেকে যায় এবং অশিক্ষিত মহিলাদের সঙ্গে 
পশুর তেমন কোনে পার্থক্য নেই।১৭২ যে-মহিলাদের শিক্ষিত সামী ছিলেন, 
তারা অনেকে এমন হীনমন্যতাঁয় ভূগতেন যে, স্বামীরা তাদের হয়তো গৃহপালিত 
জন্তর চেয়ে বেশি কিছু মনে করেন না।১২৩ মহিলাদের মধ্যে ষাঁরা কিছু বিদ্যা 
শিক্ষা। করেন, তীরা এটা উপলব্ধি করেন যে, কী পৰতপ্রমাণ অজ্ঞতা ও মূর্খতার 
মধ্যে তারা এবং অন্যান্য মহিলারা জীবন ধারণ করছেন। তীর দেখলেন, স্বামীর! 
যে-ধরনের সাংস্কৃতিক গুণবিশিষ্ট স্ত্রী চান, বাঙালি মহিলারা মোটেই সে রকম নন। 
বাক্ধমহিলার৷ তদ্‌পরি হিন্দুমহিলাদের আচরণে যথেষ্ট কুসংস্কারও লক্ষ্য করেন। 
মৃতিপজারী 1হশেবেও তীর! হিন্দু মহিলাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁরা 
বলেন, শিক্ষার অভাবই মন ও আত্মার এমন বিকারের জন্যে দায়ী ।১২৪ 

বঙ্গদেশের ইতিহাসে এই প্রথম বারের খত মহিলার] তাঁদের নিজেদেরকে 
এমন একটি মাপকাঠি দিয়ে মুল্যায়ন করতে আরন্ত করেন, যা! ইতিপূবে কেবল 
পূরুষদের বেলাতেই প্রযোজা ছিলো | মধুমতি গাঙ্গুলির মতে৷ তাঁদের মধ্যে কেউ 
কেউ ঘোষণা করেন £ 

হে বজদেশশ্বাঁসিনী তগ্রীগণ ! পূরুষদিগকে যে পরযেশুর স্থট্টি করিয়াছেন, 
আমাপিগকেও সেই পরমেশুর স্য্টি করিয়াছেন । তাহাদিগকেও যেরূপ অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ও মনোবৃত্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, আমাদিগকেও এ 
সমস্ত বিষয়ে অধিকারিনী করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা বিদ্য। ও ভ্ঞানবলে 


পরিবারে । কিন্ত তা সত্তেও তিনি লেখাপড়া শেখার জন্যে আন্তরিক আথহ বোধ করেন । 
আরে দ্রঘটব্য  নগেন্্রবালা, 'স্ত্ীশিক্ষা। বিষয়ে অরশিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদের মতামত", 
অন্তঃপুর, ভাত্র, ১২০৮, পৃ. ১৭৫। 

১২১, তার আগে মহিলাদের দ-একটি পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। খুবই সম্ভব এ 
পত্রগুলি পুরুষদের লেখা । বামাবোধিনী পন্রিকা এজন্যে প্রমান না-নিয়ে মহিলাদের রচনা 
প্রকাশ করতো না। 

১২২, সরলা, “বঙ্গদেশের লোকপিগের... ॥' বামাপ, অগ্রহাষণ ১২৭৩, পৃ. ৩৮৭ 
কামিনী দক্ত, 'শ্্রীশিক্ষা', বামারচনাবলী, পৃ. ৬৩) গোপালমণি, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে...” 
বামারচনাবলী, প. ফৈলাঘবাসিনী দেবী, হিন্দ অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. ১। 

১২৩. প্রেমষয়ী, পৃ. হ৬। 

১২৪. রহনানুন্পরী, 'এদেশে স্ত্রীশিক্ষা...' বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২, পৃ. ৭৩; সারদা, 
“বঙ্গদেশীয় লোকদিগের...' খামাগ, কাতিক ১২৭৩, পৃ. ৩৮৪; ক্ষীরোদ। মিত্র, 'দ.খিত 
দেশাচার... বামাপ, ভাদ্র ১২৭৩, পৃ. ৩৪১। 


৪8 সংকোচের বিহ্বলতা 


বলবান হইয়া জগৎপিতার নিয়মানুযায়ী কম করিয়। তাহার প্রীতির পাত্র 
হইবেন এবং অন্তে সদ্দগতি লাভ করিবেন; আর আমর তাহ! হইতে 
বঞ্চিত হইয়৷ থাকিব, ইহা কি আমাদিগের উচিত, . . উভয় জাতিকেই 
সমান সমান দৈহিক ও মানসিক বিদ্যার্জনোচিত গুণে বিভূষিত করিয়। 
ইহাই প্রকাশ করিতেছেন, মে উতয়ই সমন সমানরূপে জ্ঞানোৎপাদিত বিপুল 
বিমল সুখের অধিকারী হয়।১২৫ 
মহিলাদের জেগে ওঠার আহ্বান জানাতে গিয়ে কেউ কেউ পরুষদেরই তাঁদের 
অবনতির জন্ো দায়ী করেন £ 
পুরষগণ কেন, আমাদিগকে এরূপ নিক্ষ্টাবস্থায় রাখিয়াছেন? আমরা কি 
পরম পিতার সন্তান নই? পুরুষেরা নানারূপ বিদ্যাভ্যাস করিয়া পরম জ্ঞান 
প্রাপ্ত হইয়া ইহকালেই পরমাত্বার রসাসাদনে অনুপম সুখানূভব করিতে 
পারেন। আমরা কি উজ সুখের কণামাত্রও প্রাপ্ত হইব না?, . . আর 
কতদিন আমরা এই শৃঙ্খলরূপ গৃহরুছ্ধা৷ থাকিব ?১২৬ 
পুরুষদের প্রতি রাজবাল] দেবীর অভিযোগ আরো স্পষ্ট। তিনি বলেন, মহিলাদের 
দূরবস্থার জন্যে পুরুষরাই দায়ী। “তাহারা আমাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে 
দেন না, তীহারাই আমাদিগের মনের উন্নতির চেষ্ট1! করেন না।' পুরুষর। মহিলাদের 
অন্তর মতো বন্দী করে রাখেন এবং বিদ্যালয়ে বালিকাদের শিক্ষা শেষ না-হতেই 
বিয়ে দেবার জনো তাদের বিদ্যালয় থেকে নিয়ে আসেন ।১২ মহিলাদের 
অশিক্ষিত করে রাখার কারণ বিশেষণ করে কৈলাসবাপিনী দেবী বলেন : 
কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খীষ্টান সকল জাতীয় শাস্ত্রে কথিত আছে 
যে পত্ী পতির অর্ধ-অঙ্গস্বরূপ এবং সুখ ও দুঃখের সমভাগী, কিস্ত তারত- 
ব্ষাঁয়েরা সেই শাস্ত্রোজ বাক্যের অর্ধেক প্রতিপালন ও অপরার্ধেক পরি- 
ত্যাগ করিতেন অর্থাৎ দুঃখের অংশর্টি বিলক্ষণরূপে প্রদান করিতেন কিন্ত 
সুখের অংশটি দিতে অতিশয় কাতর হইতেন, নচেৎ স্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে 
পুনঃ পূনঃ নিষেধ করিবেন কেন? তাহারা বণিতাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ব 


১২৫. মধ্যতী গালি. 'বামাগণের রচন।”, বাখাপ, কাতিক ১৩৭১, পৃ. ২২৯। 

আরে। দ্রঘব্য £ তাহেরননেসা, বামাপ, ফাল্গুন ১৯৭১, পৃ. ২৭৬-৭৭ ; অনুজানলিনী 
রায়, 'মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষা ..." বামাপ, কাঁতিক ১২৯০, প. ২২১॥ 

১২৬. মৌদামিনী দেবী, বামাপ, বৈ ১২৭২, পৃ. 89। 

আরো৷ দ্রষ্টব্যঃ অজ্ঞাত, বামাপ, কাতিক ১২৭৬, পৃ. ১৯৪০; অনুজানন্দিপী রায়, পৃ. ২২১ 

১২৭, বাদ্ববানা দেবী, পৃ, ৩২৫। 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা ৪৫ 


(51০) রাখিবার অভিপ্রায়েই তাহাদিগকে বিদ্যারসের অুধাময় মাধুর্য আস্বা- 
দন করাইতে ইচ্ছা করিতেন না পাছে তাহারা বিদ্যাবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়া পূরষগণকে অগ্রাহ্য করে কিন্ব৷ গুহকার্ষে উপেক্ষাকরতঃ কেবল 
শাস্তালাপেই রত থাকে...।১৭৮ 


বাণস্তীক্মারী এই বলে দূঃখ করেন যে, ভারতব্ধাঁয় পুরুষরা খব ধর্মপ্রাণ এবং 
শাস্ত্রের প্রতি প্রদ্ধাশীল ; কিন্ত শান্ত্রেষে কন্যাদের পুত্রের সমান যত্ব নিয়ে শিক্ষা 
দানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, পুরুষরা তার প্রতি কর্ণপাত করেন না ।১২৯ 
কোনো কোনো মহিলা পুরুষদের এই আচরণকে তগ্ডামী ও স্বার্পরতা বলে 
আ্যখায়িত করেন।১৩০ 


তাহেরননেস। যুক্তি দেখান অন্য-একটি দৃষ্টিকোন থেকে । তিনি বলেন, 
পূরুষ ও স্ত্রী উভয় মিলে সমাজ গঠন করে। স্ৃতরাং কেবল পুরুষরাই সমাজকে 
উন্নত করতে পারেন না। সমাজে মহিলাদ্বে একটি নিদিষ্ট ভূমিকা আছে; 
কিন্ত নিজেদের অজ্জানতা ও অনগ্রসরতার জন্যে তারা এ ভূমিকা পালন করতে 
অক্ষম।১৩১ কয়েক দশক পরে তাহেরননেসার যুক্তিকেই আরো বলিষ্ঠ ভাষায় 
প্রকাশ করেন রোকেয়৷ সাখা'ওয়াৎ হোসেন । তিনি স্ত্রীপুরুঘকে তুলনা করেন 
গাড়ির চাকার সঙ্গে । তিনি বলেন, শকটের একদিকের চাক। বড়ো একদিকের 
চাকা ছোটো হলো, সে কখনোই সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারে না, এক 
জায়গাতেই ঘরতে থাকে ।১৬২ বস্তত, ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মহিল! এই সত্যে 
বিশ্বাস স্বাপন করেন যে, মহিলারা শিক্ষিত ও উন্নত না-হলে বঙগসমাজ কখনোই 
উন্নত হতে পারৰে না1১৩৩ অজ্ঞাতনামা এক মহিলা অকাট্য যুক্তি দেখিয়ে 
বলেন, শরীরের অর্ধাংশ অন্ুস্থ হলে সে বাক্তিকে কিছুতেই সুস্ব বল! যায় না। 


২২৮. কৈলাসবাসিলী দেবী, হিন্দ, অবলাকুলের ইত্যাদি, পৃ. ১১-১২। 

আরে! দ্রথ্টব্য ১ হেসাঙ্গিনী চৌধুরী, 'শ্বীলোকেন বিদ্যাত্যাসের প্রয়োজনীয়তা", অন্তঃগুর, 
মাধ ১৩০৭, পৃ. ১৩। 

১২৯ বাসম্ত্রীকষাবী বস্ম, 'স্্রীশিক্ষ। ও তাহার বতহান অবস্থা” অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ 
(১৮৯৯), পূ. ১০৯। 

২৩০. দষ্টান্তশ্বরূপ ভ্্রঘটব্য ৫ প্রেষময়ী, প্‌. ২৬; কামিনী দত্ত, পূ. ৬৫। 

১৩১. তাহেরননেসাঃ পৃ. ২৭৫-৭৭। 

আরে। দ্রঘটব্য ঃ কূলবাল; দেবী, 'শ্ত্রীশিক্ষা।” অভ্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮),প্‌.. ৫২। 

১৩২. রোকেয়। সাঁখাওয়াৎ হোসেন, 'অধাঙ্জী” রোকেয়া-রচনাবলী, আবদ্‌ল কাদির 
সম্পাদিত (চাক £ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, প্রবন্ধটির প্রথম প্রকাশ ১৯০৪), পৃ. ৩৮। 

১৩৩. নগেন্রবানা। দেখী, পৃ. ১৭৫। 


৪৬ সংকোচের বিহ্বলতা 


তিনি বলেন, পমাজোন্লতির জন্যেই তাই সহিলাদের অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে 
উদ্ধার কর! প্রয়োজন ।১৩৪ এক কথায় বল। যাঁয়, বেশ কিছু মহিলা শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন এবং মহিলাদের অনগ্রসরতার জন্যে 
পুরুষদেরই দায়ী করছিলেন। 


স্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ 


সেকালে স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে যে এতো৷ আন্দোলন হয়, প্রশ করা যেতে পারে, 
তার লক্ষ্য এবং আদশ কী ছিলো ? কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও, তখনকার পুরুষদের 
মতো! মহিলারাও মনে করেতেন যে, স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ভালো স্ত্রী তৈরি 
করা এবং ভালো স্বামী লাভ করা । অবশ্য কেবল বঙ্গদেশেই নয়, সারা 
পথিবীতেই তখন এটা স্ত্রীশিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হতো | উদা- 
হরণশ্বরপ সেকালের ইংলণ্ডের কথা বলা যায়। ইংরেজ পিতামাতারা৷ তীদের 
মেয়েদের এমন শিক্ষা দিতে চাইতেন, যা বিয়ের বাজারে তাদের দাম বাড়াবে। 
গণিতের মতো বিষয় একারণে মহিলাদের পাঠাক্রমে বাহুলা বলে গণ্য হতো। 
ফলে শিক্ষার চেয়ে সাংস্কৃতিক গুণাবলী অর্জনের প্রতিই সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
কর হতো 1১৩৫ বাঙালি মহিলাদেরও অন্রূপ লক্ষ্য ছিলো । প্রেমনয়ী যেমন 
মনে করতেন যে, লেখাপড়া শিখলে স্বামী-স্্রীর সম্পর্ক উন্নত হবে। সেকালে 
এ সম্পর্ক সম্তোষজনক ছিলো না 1১৩৬ 


হালক! ভঙ্গিতে রচিত একটি অসাধারণ প্রবন্ধে রোকেয়া! সাখাওয়াৎ হোসেন 
দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঁঝতে চেষ্টা করেন যে, যথার্থ শিক্ষার অভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 
বিশেষ অসুখের কারণ হয়। তিনি এভাবে সমস্যাটি উপস্থাপিত করেন £ 


কন্যাকে এরূপ শিক্ষা দেওয়া হয় না যাহাতে সে স্বামীর ছাঁয়াতুল্য 
সহচরী হইতে পারে। প্রতুদের বিদ্যার গতির সীমা নাই, স্ত্রীদের বিদ্যার 
দৌড় সচরাচর “বোধোদয়” পর্যস্ত। স্বামী খন একটা পৃথিবী হইতে 
সূর্য ও নক্ষত্রের দূরত্ব মাপেন, স্ত্রী তখন একট। বালিশের ওয়াড়ের 
দৈধা-্পরস্থ (সেলাই করিবার জন্য) মাপেন। স্বামী যখন কল্পনা-সাহায্যে 


১৩৪.. .দেকী, “একটি প্রস্তাব", ভারতী, বৈশাখ ১২৯২, পৃ. ২৪। 

আরে ভ্রঘটবা £ কৃষ্ভাবিনী দাস, “ইংরেজ মহিলার শিক্ষা! ও স্বাধীনত।', ভারতী ও 
বালক, শ্রাধণ ১২৯৭, পৃ. ২০২। 

৩৩৫, লি. 51801 1189 089088, 0. 125. 

১৩৬, প্রেষময়ী, প. ২৬। 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচন! ৪৭ 


সুদূর আকাশে গ্রহনক্ষত্রমালা-বেষ্টিত দৌরজগতে বিচরণ করেন, সূর্ম- 
মণ্ডলের ঘনফল তুলাদণ্ডে ওজন করেন এবং ধমকেতুর গতি নির্ণয় 
করেন, স্ত্রী তখন রন্ধনশালায় বিচরণ করেন, চাউল ডাল ওজন করেন 
এবং রাধুনীর গতি নিয় করেন। বলি জ্যোতির্বেত্তা। মহাশয়, আপনার 
পারবে আপনার সহধমিনী কই? বোধহয়, গৃহিনী যদি আপনার সঙ্গে 
সূ্ধমগ্ডলে যান, তবে তথায় পছছিবার পূর্বেই পথিমধ্যে উত্তাঁপে বাম্পীভূত 
হইয়৷ যাইবেন। তবে সেখানে গৃহিনীর না-যাওয়াই ভাল ।১৩+ 


গ্রানদাণন্দিনী দেবী, কষ্জভাবিনীদাস এবং কামিনী দত্তও মনে করেন যে, শিক্ষার 
অভাবে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক দারুণ মনঃকষ্ট্রের উৎস হয়েছে । কাষিনী দত্ত বলেন, 
অশিক্ষিত স্ত্রী স্বামীর প্রাতি তার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন নন 1১৩৮ আর জ্ঞানদান- 
ন্দিনী দেবীর মতে একমাত্র শিক্ষাই তেমন আধুনিক স্ত্রী তৈরী করতে পারে, 
যা আধুনিক স্বামীরা চান।১৩৯ কবি ও বিদ্ধী মহিল! হিশেবে সুপরিচিত, প্রিয়ন্বদা 
দেবী দাঁবী, করেন যে, সে শিক্ষাই শ্রে্ঠ শিক্ষা যা স্ত্রীকে স্বামীর প্রিয়, পরিচাঁলিকা, 
বন্ধু ও শিষঘ্যে পরিণত করে ।১৪০ 

স্্রশিক্ষার সমথক নারী ও পুরুষ উভয়ই সেকালে মনে করতেন যে, শিক্ষিত 
হলে তবেই ভালো মা হওয়া সম্ভব। এরা ইংরেজ মহিলাদের উদাহরণ দেখে 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সন্তানদের ঠিকমত লালন করতে এবং শিক্ষা দিতে 
হলে মাকে অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে ।১৪১ আরো যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা বলেন, 
মাতা শিক্ষিত না হলে শিশুরা কখনোই কৃসংস্কারমুক্ত হতে পারে না 1১৪২ কেউ 
কেউ স্কট, জনসন এবং ওআশিংটনের নজির উল্লেখ করে বলেন, এর৷ যে এতে৷ 
খ্যাতিমান হয়েছিলেন, তার পেছনে তীদের মাতাদের অবদান কম নয়।১৪৩ 

সেকালের বাঙালি সমাজে একানবতিতাই ছিলে৷ আদর্শ, বিশেষত ভদ্রলোক- 
দের মধ্যে। এই মহিলারা তাই এমন ধারণা পোষণ করেন যে, শিক্ষা পেলে 


১৩৭. রোকেয়া সাঁখাওয়াৎ হোসেন, 'অধালী', রোকেয়া রচনাবলী, পু. ৩৯। 

১৩৮. কাষিনী দত, প্‌. ৬৬। 

১৩৯. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, "শ্ত্রীশিক্ষ।, ভারতী, আষ;ঢ ১২৮৮, পৃ. ২৬৩। 

১৪০. প্রিয়ম্বদা দেবী, "ন্ত্রীশিক্ষ', অন্তঃপুর, চতুর্ঘ বর্ষ (১৯০১), পু. ১০৫। 

১৪১. রাধারাণী লাহিড়ী, স্ত্রীলোকের শিক্ষণ'য়..., বামাপ, জোষ্ঠ ১২৮২, পৃ. ৬২: 
সারদা, পৃ. ৩৬৪। রমানুঙ্গরী, পৃ. ৭১-৭২: শৈলজাকষারী দেখী, পৃ. ৬৮: কামিনী দত্ত. 
পৃ. ৬৪1 

১৪২. শৈলজাক্ষারী দেবী, পূ. ৬৯; মধ্মতী গাঙ্গলি। পৃ. ৫৬। 

১৪৩. ব্বাধারাঁণী লাহিড়ী, পৃ. ৬৩-৬৪ ; ছেমাঙিনী চৌধুরাণী, পূ. ১২। 


8৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


মহিলারা তাদের সংকীর্ণতা এবং ঝগড়াটে স্বভাব ত্যাগ করে একানবর্তী পরিবারের 
উপযোগী ওঁদার্য ও সহনশীলতা লাভ করবেন। এর ফলে পরিবারের অন্য 
সদস্যদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক উন্নত হবে ।১৪৪ তা ছাড়া, লেখাপড়া জানলে 
মহিলারা গৃহকর্ম ও ভালো করবেন--একথাও কেউ কেউ বলেন 1১৪৫ 

এ সব উপযোগিতা দাঁন করা ছাড়া, শিক্ষাই মহিলাদের সামাজিক হীনদশ! 
থেকে উদ্ধার করতে পারে,__-অনেকেই এটা উপলদ্গি করতে পেরেছিলেন। সম্পূর্ণ 
অন্যায় এবং অমূলক হলেও, ১৪৬ তখনকার একটি জনপ্রিয় বিশ্বাস ছিলো৷ এই 
যে, মহিলা খুব চঞ্চলমতি এবং যৌনবিষয়ে বিবেকবজিত । তোঁজনে দ্বিগুণ, বৃদ্ধিতে 
চতুর্গুণ এবং কাঁষে অষ্টগুণ” প্রভৃতি প্রবাদে মহিলাদের সম্পর্কে সেকালের সমাজের 
হীন ধারণা প্রতিফলিত হয়। মনু বলেছেন, যৌনবিষয়ে মহিলাদেব বিবেকবিবেচনা 
নেই, যুবক অথব বৃদ্ধ, শিক্ষিত অথবা মূর্থ, সুখী অথবা কৎসিত যে কোন ধরণের 
পুরুষ পেলেই তাঁরা তাদের সঙ্গে শয্যায় যেতে রা্ধি হন।১৪৭ উনিশ শতকীয় 
বঙ্গীয় মহিলাদের সম্পর্কে নিয় ধারণার উৎস মনৃই কি না, নিশ্চিতভাবে বল! যায় 
না, কিন্তু খুব অপমানজনক হওয়া সত্তেও এ ধারণা নিঃসন্দেহে দারুণ জনপ্রিয় 
হয়েছিলো | এমন কি মহিলারাঁও মনে করতেন এর মধ্যে কিছু সত্যতা আছে। 
সে কারণে তাদের কেউ ফেউ এমন দাৰি করেছেন ফে, যথার্থ শিক্ষ' দিলে মহিলার! 
ভালোমন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মতো জ্ঞান ও ধমীয় ভাব লাত করবেন । ফলে, 
যেকারণে তাদের দূর্ণাম, সে সব দোষ বর্জন করতে পারবেন ।১৪৮ তা ছাড়া শিক্ষা 
নাভের ফলে তীদের মানসিক বৃত্তিসমহ এবং রমণীসুলভ গুণাবলী বিকশিত হবে 
-- এমন যুক্তিও দেখানে। হয়।১৪৯ শিক্ষিত হলে তীঁর। খ্যাতি অর্জন করবেন এবং 
পরিবারসমূহ স্থনাম লাঁভি করবে--কোনো কোনো মহিলা এরকম দাবিও 


১৪৪. রমাস্ন্দবী পৃ. ৭২; কৈলাসবাপিনী দেবী, হিন্দ মহিলার হাীনাবস্থা, পু. 
৫৫-৫৮। 

১৪৫. শৈলজাকৃষাবী দেবী, পূ. ৬৮ : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী; শ্ত্বীশিক্ষা?, পৃ. ১৬৬-৬৫। 

১৪৬, 17176 6791851 ৬0115 01 798)5 79117101761 ০৬, 11, 178 তত্তুপ, 
পৌষ ১৭৬৬ (ডিসেম্বর ১৯৪৪), পৃ. ৩৪ 

১৪৭. মনুসংহিতা, তরতচন্দ্র শিরোষণি সম্পাদিত (কলকাতা : অরুনোদয় প্রেস, ১৮৬৬), 
নবম অধ্যায়, শোক সংখ্যা ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮, পৃ. ৫২৯-২৪। মহিলাদের জন্যে অপমান- 
নক আরো কতোগুলে। শ্বোক আছে। | 

১৪৮. সৌদামিনী দেবী, পৃ. 8০; শৈলগু|ক্ষাবী দেবী, পৃ. ৬৮; কাহিনী দত্ত, পৃ. 
৬৩-৬৪ : “বঙ্গবাসিনী ভগিণীদের প্রতি', হামা রচনাবলী, পৃ. ৮১। 

*৪৯, কামিনী দত, পৃ ৬৩-৬৪ : তাঁহেবনলেসা। পৃ. ২৭৬-৭৭) কলবাল। “দবী, 
প্‌. 681 


বছদেশে স্ত্রীশিক্ষার সুচনা ৪৯ 


করেন।১৫০ বাসভ্তীকমারী বস্তু বলেন, তরু দত্ত, রুমাবাই, কামিনী সেন এবং 
মানকমারী বন্ধু যে বিখ্যাত হন, সে কেবল স্ত্রীশিক্ষার প্রসার হেতু ।১৫ ১ 


উননিংশ শতাব্দীর শেষ নাঁগাদ শিক্ষিত মধাবিস্ত পরিবারের মহিলার! উপলব্ধি 
করেন যে, শিক্ষা অমল সম্পদ এবং শিক্ষা বাতীত জীবন অর্থহীন।১৫২ বস্তত, 
এই মহিলারা কেবল যে শিক্ষার আবিশ্যকতাই অনুভব করেন, তা-ই নয়, তার 
শিক্ষা সম্পর্কে নিজেদের একটা আদনও গুড়ে ভোদেন। তাদের অনেকে এবপ 
যুক্তি দেখান যে, মহিলাদের ক্রিয়াকলাপের কেন্দরশুন হো তাঁদের গুহ ।১৫৩ 
সুতরাং যে শিন্দ৷ তাদের উন্নভতর মা এবং হী হে সহায়ত! করে এবং গৃহক্ে 
নিপুণতর করে-- সেই শিক্ষাই বাঞ্চনীয়। ড্ঞানদানন্দিশী দেবী এবং কষ্ণভাবিনী 
দাসের মতে, মহিলাদের মবপ্রধান কতবা গৃহকর, রঞ্চন, সন্তানপাপন এনং পরিবারের 
সদস্যদের সম্ভোষবিধান | জুতরাং তীরা এমন শিনাঁকেই আদশ শিক্ষ। বলে অভি- 
হিত করেন, যা মহিলাদের এই গুণাবদী অর্জনে সহারতা করে ।১৫৪ কলবালা 
দেবী দূঃখ করে বলেন বে. বঙ্গদেশের ভ্্রীশি্দণ আদশ নারী গঠনে ব্য হয়েছে। 
অতএব তিনি এমন শিক্ষার ব্যবস্থ। কবার প্রস্তাব দেন, য। মহিলাদের নারীসুলভ 
গুণাবলী বৃদ্ধি করবে।১৫৫ 


রাধারাণী লাহিড়ী লক্ষ্য করেন যে, পুরুষ ও নারীদের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন 
ধবনের এবং তাঁদের ভূমিকাও ভিন্ন ধরনের | তিনি তাই বলেন : 
যেমন স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন মেইরপ তাহাদের কার্ধও যে বিভিন্ন 
ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই |, . হৃদয় অঞ্থঞ্জে যখন নারীজাতি প্রধান, 
তখন, তাহার পরিচালনই যে তাঁহাদের প্রধান কাধ এ বিষয়ে আর কোন 
সন্দেহ নাই। সুতবাং কাধে মেই মনোবন্তি সম্যক স্ফবিত হয়, তাহাই 
নারীজাতির অবশ্য ও একমাত্র শিক্ষনীয় বিষয়। , , * বিদ্যাশিক্ষ৷ পুরুষের 
ন্যায় নারবীরও অতীব প্রয়োজনীর। নারীজাতি সম্পর্ণ শিক্ষিত হইয়া 


১৫০, তাহেরন নেসা, পৃ. ২৭৬ : উপদ্্মোহিনী, বামাপ, বৈণাখ ১২৭২, পৃ. ১৮ ১৯। 

১৫১. বাণত্তীকৃমাপী ধস্ত, পূ. ১১০-১১। 

১৫২. সৌদামিণী দেবী, প্‌. 80; নগেম্্রবান। দেখী, পৃ. ১৭২-৭৬। 

১৫৩. জ্ঞানদানন্দিণী দেবী, পৃ. ২৬৩; কৃষ্ণ ভাবিনী দাস, "ন্ত্রীনোকের ক।জ ও কাজের 
সাহস", ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ২০৭ ; প্রিয়দ্দ। দেখী, পৃ. ১০৫। 

১৫৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'ন্ত্রীশিক্ষ।, পৃ. ২৬৩-৭৩১ কৃষভাবিনী দাস, শ্রীলোকের 
কাজ... পৃ. ১৪৮। 


১৫৫. কৃলবাল। দেবী, পু. ৫১, ৫২, ৫০৫১ প্রিয়ন্থদ৷ দেবী, পৃ. ১০৫-০৬। 
& সিটির 


৫০0 সংকোচের বিহবলতা 


আপনার কোমন ভাবকে আরও বধিত করিয়া সমাজের মঙ্গল সাধন করেন 
ইহাই অভিপ্রেত। ১৫৬ 


কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতক ও কবি প্রিয়ন্বদ। দেবী এবং কলবাল! দেবী 
ছিলেন আরে স্পষ্টভাষী। তাঁর৷ সমকালীন স্ত্রীশিক্ষাকে পুরুষালি এবং মহিলাদের 
অনুপযুক্ত বলে আখ্যা দেন |১৫+ কূলবাল৷ দেবী এমন শিক্ষ] দেবার প্রস্তাব করেন 
যা সতীত্ব, আত্মত্যাগ, সহিষ্ুতা, দয়।, নিবেদন, সেবা ইত্যাদি নারীসুলভ গুণাবলীর 
বিকাশ ঘটাবে ।১৫৮ 


মহিলাদের সচেতনতার সীমাবদ্ধতা 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলার! শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নিলেও, বিংশ শতাব্দীর নারীমুক্তি আন্দোলনকারী 
আদর্শের সঙ্গে এই মহিলাদের আদশের তেমন সাদৃসা ছিলো না। তীরা তখনো 
পুরুষ সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এতিহ্যিক মূল্যবোধের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। 
শিক্ষা লাভ করে তারা সেই ধরনের মহিলা হতে চাচ্ছিলেন শিক্ষিত ভদ্রলোকরা 
যাঁদের আদর্শ বলে গণ্য করছিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করেন, পূরুষপ্রধান সমাজে 
শিক্ষা লাত করে “আধুনিক” শ্রী এবং মাতা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোনে! 
বিকল্প নেই। 

সে পর্যায়ে মহিলার। একথ! ভাবেননি যে, শিক্ষা পেয়ে তারা ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
ঘটাবেন। বাক্তি হ্বাধীনতা তধনে৷ তাদের কাম্য বস্ততে পরিণত হয়নি। স্বামী- 
পুত্র-কন্যার ক্ষুদ্র একক পরিবারের তুলনায় একান্নবতী পরিবারই তাদের কাঙ্খ্েয় 
ছিলো।১৫৯ যেহেতু বিবাহই ছিলো শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য, সেহেতু শিক্ষা বলতে 
মহিলারা সাধারণত যা বঝতেন, ত। হলে৷ এক ধরনের প্রশিক্ষণ। এমন প্রশিক্ষ ণ যার 


১৫৬, রাধারানী লাহিড়ী, পূ. ৬২-৬৩। অধিকন্ত কৃূলবাল। দেবী, পৃ. ৫৩। 

১৫৭, প্রিয়ন্বদা দেবী, পূ. ১০৬: কূলবাল। দেবী, পৃ. ৫২-৫৩। 

১৫৮, কৃলবালা দেবী, প্‌. ৬৫। 

১৫৯, আমি কেবন একটি বাতিক্রম খুজে পেয়েছি । শরৎকমারী চৌধুরাণী ১৮৯১ 
সালে লেখেন যে, একক পরিবার অন্তত এজন্যে ভালে যে, ত৷ শ্বামী-নত্রী সম্পর্ককে উন্নততর 
হতে সহায়ত। করে। বঙ্গদেশের বাইরে বানাকান কাটে খলে এবং স্বামী উচ্চশিক্ষিত পাশ্চাত্য 
ভাবাপন্ন ব্যজি, ছিলেন বলে, তিনি নিরেই একক পরিধারের সুফল অনুভব করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন। গে জন্যেই তিনি একক পরিবার সমর্থন করেন । দ্রষ্টব্য £ তাঁর লেখা প্রবন্ধ-__ 
“এ কাল ও এ কালের মেয়ে”, ভারতী ও বালক, আশ্িন-কাতিক, ১২৯৮, পৃ. ৩৯১-৯২, ৩৯৪। 
আরে ভরষ্টব্য * তৃতীয় অধ্যায়। 


বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার সূচন। ৫১ 


মাধ্যমে তাঁরা আচার-আচরণ এবং অন্য কতগুলে। গুণ আয়ত্ত করে সমাজ-নিরধারিত 
“আধুনিক” স্ত্রী হওয়ার যোগ্যতা লাত করতে পারেন। এদেশের সমাজ মুলত 
এতিহ্যিক হলেও, পাশ্চাত্য ভাবধারার নিরন্তর প্রভাববশত এই “আধুনিক” স্ত্রীর 
সংজ্ঞা ভ্রুত পাল্টে যাচ্ছিলো | 

শতাব্দীর শেষ দূ দশকে চন্ত্রমুখী বসু, কাননী সেন, কমুদিনী দাস, সরলা 
ঘোষাল প্রমুখ কতিপর মহিল! চাকুরি গ্রহণ করলেও, সেকালের মহিলার৷ মনে 
করতেন না যে, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ ।১৬০ ইংলগ্ডে কিন্তু 
শতাব্দীর দ্বিতীয়াধে প্রচুর মহিলা শিক্ষানাভ করেন চাকরির প্রত্যাশায়।১৬ ১ 

বাঙালী মহিলাদের দারুণ শোচনীয় সামাজিক অবস্থান এবং তাঁদের ওপর 
পুরুষদের নিরন্কৃশ কর্তৃত্ব সত্ত্বেও সেকালের মহিলারা নিজেদের একটি নির্যাতিত 
শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করতে বার্থ হন। এ সচেতনতা তখনো দেখা দেয়নি। 
ফলন্বরূপ, শিক্ষাদানের মাধ্যমে অথবা আইন প্রণয়ন কৰে তাঁর সহায়তায় নিজেদের 
হীন দশা ঘোচানৌর জন্যে তাদের মব্যে কোনো আন্দোলন দান বাঁধেনি। 
উল্টো তখনে। তাঁরা তাদের অত্যাচারী পূরুষ-প্রভুদের মুখাপেক্ষী ছিলেন। তখনো 
আলো দান করার জন্যে তাঁর পুরুষদের কাছেই প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন। তীঁদেরকে 
ভালো মাতা এবং আধুনিক স্ত্রী হিসেবে তৈরি করার জন্যে পুরুষরা যে-ধরনের 
শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা তা নিয়েই তৃপ্ত ছিলেন। মহিলাদেরকে 
এতিহ্যিক ভূমিকায় বন্দী করে রাখার উদ্দেশ্যে প্রণীত পরিকল্পনায় সেকালের 
মহিলাদেরও সম্মতি ছিলে! ঘোলে। আনো । সরলা ঘোষাল, রোকেয়।৷ পাখাওয়াৎ 
হোসেন প্রমুখের আবির্ভাব এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনহেতু ১৯০৫ সালের পর এই 
অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হতে আরম্ভ করে। 


১৬০, অন্যান্য দেশের জন্যেও এট। কমবেশি সতা] ছিলো | 599 নি.া, 64215, 
717511817)11155) ০,123. 
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খাচা খোলা £ বঙ্গমহিলাদের মুক্ত করার জন্যে 
পুরুষদের প্রয়াস 


সেকালের একজন নাম-করা লেখিকা, নগেক্ছবালা মুস্তাফী ১৮৯৫ সালে লেখেন 
যে, বাঙাণি মহিলাদের অবস্থ। 'িঞরাবদ্ধ পাখির' মতো। তিনি বলেন, একেবাবে 
বাল্যকাল থেকেই কঠোর পর্৷ প্রথার নিয়ন্রণে মানুষ বলেই, বঙ্গমহিলারা লেখা- 
পড়া শিখতে পারেন না এবং তার ফলে তীদের মানসিক বৃন্তিসমূহের বিকাঁশ'ও 
ঘটে না।১ আগের অধ্যায়েই লক্ষ্য করেছি যে, মে যগের মহিলাদের সামাজিক 
অবস্থা ছিলো পূরোপরি অধীনতার। এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, মহিশাঁদের 
সামাজিক অবস্থা সবচেয়ে অবনত হয় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই এবং এই 
অবস্থাই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়।২ 

নিমশ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা অবশ্য তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিলো,_ অস্ত 
উচচশ্রেণীর মহিলাদের মতো তাঁবা অন্তঃপুরে বন্দী ছিলেন না অথবা সতীদাহ 
কলীন বহুবিবাহ, একান্নবতিত৷ ইত্যাদি মহিলা-নিধাতনযূলক প্রথার শিকার ছিলেন 
না। তা৷ ছাঁড়া, পারিবারিক গিছ্ছান্ত গ্রহণের সময়ে তাদের বক্তবা বিবেচিত হতো । 
এর সবচেয়ে বড়ে। কারণ বোধ হয় এই বে, তারা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সহায়তা 
করতেন। অপর পক্ষে, ভদ্রলোক পরিবারের মহিলার! অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাঁণ্ডে 
অংশ গ্রহণ করবেন, এমন প্রত্যাশিত ছিলো না। ফলে, তাদের অন্তঃপূরের 
বাইরে আপার প্রয়ৌোজনও হতো না। তারা ছিলেন বরং অলঙ্কারের মতো- পযত্তে 
রক্ষিত: অথবা এমন “পরিচালিকার' মতো যিনি সন্তান ধারণ ও লালন-পালন 
কববেন, সঙ্গ দেবেন এবং বড়োজোর গুহরন্*ণাবেক্ষণ করবেন। নিমুশ্রেণীর 
মহিলাদের যেটুকু স্বাধীনতা ছিলো, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকা নগণ্য হওয়ায় 
অথবা জাদৌ তেমন কোমো ভমিক! না-থাকায়, ভদ্রলোক পরিবারের মহিলাদের 


১, নগেন্তবালা মুস্তাফী, 'অববোধে হীনাবস্থা” বামাপ, বৈশাখ ১২৭২, পৃ. ৩০। 
২,1, 78/01981011811, 10111901811 119 8170 1781501781 10019111 
81010 079 89170911 1117081 61119, 1600-1850” 17 /8109065 ০0189170811 
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তা-ও ছিলো না। [7. 4.0. 0111110ও নামক সে সময়কার একজন সিবিলিআন 
যথার্থই লক্ষ্য করেন 


নি শ্রেণীর লোকেরা যখন ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে, তখনই 
মহিলাদেরকে অন্যের কাছ থেকে ঈর্ধার সঙ্গে রক্ষা করার প্রয়াম তথা পদ 
প্রথা কঠোর হয়ে উঠে ।...উচচশ্রেশীর চাষীরা ক্রমশ কঠোরতর অবরোধ 
প্রথা চালু করছে। নিগ্শ্রেণীর ব্যক্তিরা সচ্ছল হয়ে ওঠার পর প্রায় 
কোনে ব্যতিক্রম ছাড়াই দেয়াল-ঘেরা বাঁড়ি ও নিজম্ব শৌচাগার তৈরি করে 
এবং বাড়ি আঙিনার মধ্যে একটি কৃপ খনন করে_যাঁতে মহিলাদের বাড়ির 
বাইরে যেতে না-হুম 1৩ 


অনরোধ প্রথা অবশ্য খঙ্গীর না ভারতবশীষ কোনো একক আবিষ্কার নয়। 
বস্তত, প্রাচীনক'লে শ্রীক ও বোমান মহিলাদেরকে পুরুষদের কাছ থেকে আলাদ। 
বাখার রীতি প্রচলিত ছিলো ; বেমন ভ্িলে। মুনরমানদের মধ্যেও। কিন্তু উনিশ 
তকীয় বঙ্গ মহিলারা শন্তবত সব চেখে কঠোর ও ভয্নানক ধরনের পর্দা প্রথার শিকার 
হম। বাণিকা-বধসহ সকল বিশাহিত মাইলাকেই লম্বা ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে 
রাখতে হাতি । বামঙুন্দরী দেবী, বিনি বাঙালি মহিলাদের মধ্যে প্রথম আায়জীবনী 
লিখেন, তিনি বিস্তাবিততাবে বর্ণনা! দিয়েছেন, বারো বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার 
অব্যাবহিত পরেই কেমন করে তিনি পর্দার আড়ালে বন্দী হন। শাঁওড়ী ও অন্যান্য 
আত্বীয়াদের যামনে তাঁর ঘোমটা দিরে থাকতে হতে। এবং তীদের সঙ্গে কথা বলা 
বারণ ছিলে।| অনেক বছর পরে যখন তিনি কনেকটি সন্তানের জননী এবং 
শাশুড়ীর মৃত্যুর ফলে সংসারের কতাঁ হন, তখনো তিনি তার তিন ননদগহ 
অন্যান্য আত্মীয়দের সামনে পদ! প্রথ। পালন কনে তার “মহিলানুলভ গুণাবলী' 
বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করতেন।৪ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আস্মজ্ীবণী থেকে মনে হয়, 
তিন দশক পরে, ১৮৬০-এর দশকে, বধূদের অবস্থান কোনো পর্রিবতন হয়নি। 
সাতি বছর বয়সে ১৯৫৯ সালে তাঁর বিয়ে হয়। তার শাশুড়ী খুব ন্সেহশীল এবং 
সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই অনেক সময়ে তিনি জ্ঞানদাকে কোলে বসিয়ে খাইয়ে 
দিতেন। কিন্ত জ্ঞনদা সারাক্ষণ নীরবে ঘোমটা দিয়ে থাকতেন। প্রতিবাদ করা 
দূরে থাক, জ্ঞানদ৷ যেহেতু একেবারে নিবাক থাকতেন, সে জন্যে তিনি যতোটা 


৩, 1, 20, 21105, 047 ১7111015058 61017 011 17018 ৬/10) 51706501518 
79181791109 £০ 089 ৬০11 8170 10680895 ০1 এ 019181100 0101091 | 8917951 
(৮০7001 ; 9/.71180101 8 ০০, 18856), 090. 128-29, 

৪. রাসসুন্দরী দেবী, যত্রতত্র । 


৫৪8 সংকোচের বিহ্বলতা 


খেতে পারতেন, তাঁর শাশুড়ী উৎসাহবশত তাকে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি খাইয়ে 
দিতেন। ফলে, প্রথম প্ুযোগ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বমি করার জন্যে 
পালাতেন।এ 

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পর্দ৷ প্রথার কঠোরতা হাস পেয়েছিলো, সন্দেহ নেই। 
কিন্তু তাঁ সত্বেও, এমন কি ১৮৯০-এর দশকে, নববিবাহিত বধকে তাঁর শাশুড়ীর 
সঙ্গেও পর্দা মেনে চলতে হতো! । ইংরেজি শিক্ষিত কোনে! কোনো বাদ্*-প্রভাবিত 
পরিবারের বেলাতেও, বিশেষত মফস্থলে, এ কথা খাটতো৷। নীরদচন্দ্র চৌধুরী তাঁর 
আত্মজীবনীতে বর্ণনা দিয়েছেন যে, ১৮৮৭ সালের শেষ দিকে বিয়ের পর তীর 
মাকে কেমন করে পর্দার নিয়ম মেনে চলতে হতে £ 


বিয়ের পর পুরো পাঁচ বছর আমার মা তাঁর শাশুড়ীর সঙ্গে একটি কথাও 
বলেননি অথব৷ তার সামনে ঘোমটাঁও খোলেননি। ঘরের কত্রীর সঙ্গে তার 
সমস্ত “আলাপ” সারতে হতো! মাথা নেড়ে উপরে নীচে নেড়ে সম্মতি এবং 
আড়াআড়ি নেড়ে অসনম্মাতি জানাতে হতো] । যতোদিন না ঘরের অন্য কোনে 
মহিলা দেখতে পেয়ে কর্তাকে না-জানাতেন, ততোদিন তাঁর কিছু আবশ্যক 
হলে, ত৷ ছাড়াই সন্ত& থাকতে হতে ।৬ 
যদি নীরদচন্দ্র চৌধুরীদের মতে শিক্ষিত বাক্ষ-প্রভাবিত পরিবারেই পর্দার 
এতো কড়াকড়ি থেকে খাকে, তা হলে এতিহ্যিক হিন্দ পরিবারে তা কতোট৷ 
কঠোরভাবে পালিত হতো, তা সহজেই অনমান কর যায়। 


সসলমান ভদ্রলোক পরিবারে পর্দার কঠোরতা ছিলো আরো! বেশি। এ সব 
পরিবারে অবিবাহিত মেয়েদেরও পর্দার নিয়ম মেনে চলতে হতো। রোকেয় 
সাখাওয়াৎ হোসেন লিখেছেন যে, তাদের বাড়িতে কয়েকজন আত্বীয়া কিছুদিনের 
জন্য বেড়াতে এলে তাঁকে পর্দা মেনে চলার ছকম দেওয়া হয়। তিনি এখন 
দরজার আড়ালে, তখন খাটের তলায়, তারপর চিলে কোঠায় এমনি করে লুকোতে 
শুরু করেন। এরকম লুকিয়ে, তাঁর মা কয়েকবার তাকে খাবার দিতে ভুলে 
যান। ফলে তিনি না-খেয়ে থাকেন। এ ঘটনা ঘটে ১৮৮০-এর দশকে, রোকেয়ার 
বয়স যখন মাত্র পাচ।? কয়েক দশক পরে বেগম শায়েস্তা ইকরামুল্লাহ যখন বাঁলিকা' 
মাত্র, তখন পর্দার কড়াকড়ি হাস পায়। কিন্ত তবু ন বছর বয়স থেকে তাকে 


&. জ্ঞানদানল্গিনী দেবী, “স্মৃতিকথা”, পুরাতনী, পৃ. ২১। 
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৭, রোকেয়া রচনাধলী, পৃ. ৪৮৮-৮৯। 
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পর্দা মেনে চলতে হয়| তীর মা অবশ্য মনে করেন যে, আরো অনেক আগে 
থেকেই তাঁর পর্দার নিয়মাবলী পালন করা উচিত ছিলো ।৮ 

যদি মহিলাদের মধোই মেয়েদের অমন কঠোরভাবে পর্দা মেনে চলতে 
হতো, তা হলে পুরুষের সম্ুখীন হলে, তাঁদের কিভাবে অবরোধ মানতে হতো, 
ত৷ অনুমান করা যেতে পারে। বধ্দের পক্ষে রাত কি দিন কোনো সময়েই 
বাড়ির বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিলো না। নিকটান্্ীয় বা স্বামীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু 
হলেও পুরুষদের সঙ্গে কথা বলা বা আলাপ করা বারণ ছিলো।* সাধারণত 
শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ঘরের কত্রী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে 
দেখা করাও বধূর জন্যে নিষিদ্ধ ছিলো ।১০ বত্রণ হওয়ার পরেও রাসমুন্দরী 
দেবী স্বামীর সঙ্গে দিনের বেলা দেখা করতেন না বা কথা বলতেন না। ১১ 
চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো, পর্দ প্রথা স্বামী-স্ত্রীর সুস্থ স্বাভাবিক সম্পর্ক 
গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কেমন করে বাঁধা হয়ে দাড়াতো | ১৭ 

পর্দা মেনে চলার রীতি এদেশের সমাজে এতো গভীরভাবে প্রোথিত ছিলো 
যে, তার ব্যত্যয় ঘটলে মহিলার দারুণ বিব্রত বোধ করতেন। জ্ঞানদানন্দিনী 
দেবীর স্বামী সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর নারী প্রগতির আন্তরিক সমর্ক ছিলেন। তিনি 
তীর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনোমোহন ঘোষের পরিচয় করিয়ে দিতে চান। 
জ্ঞানদার বয়স তখন ১০ অথবা ১১| কিন্ত ঘরের লোক ছাড়া অন্য কোঁনে। 
পুরুষের জন্যে অন্তঃপুরে প্রবেশ করার এবং মেয়েদের পক্ষে অন্তঃপুরের বাইরে 
আসার নিয়ম ছিলো না। সুতরাং একদিন রাতের বেলায় সত্যেন্দ্রনাথ এবং 
মনোমোহন এমনভাবে হেঁটে অন্তঃপূরে প্রবেশ করলেন যাতে তাদের পায়ের শব্দ 
শুনে অন্যরা ভাবেন যে, একজনই হাঁটছে । “কে যাচ্ছে-- এ প্রশ্ন করলে 
সত্যেন্্রনাথই তার উত্তর দেবেন, এমন স্থির ছিলো । জ্ঞানদার কক্ষে প্রবেশের পর 
সতোন্্রনাথ মনোমোহনকে জ্ঞানদার মশারির মধ্যে ট.কিয়ে দেন। কিন্তু জ্ঞানদা 
লজ্জায় এতে৷ কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি মনোমোহনকে একটা কথাও 
বলতে পারেননি । কিছুক্ষণ পরেই “সাক্ষাৎকারটি” সমাপ্ত হয় এবং সত্যেন্দ্রনাথ 


৮. 89001 518159 5, 11108101121) 8৫011 680108110০0 78118171751) 
(৮01001 :1119 01950911% 01955, 1963), 700. 24-25. 

৯ জনৈক। মহিলা 'লঞ্জ),, বামাপ, অগ্হায়ণ ১২৭২, পৃ. ১৫৯-৬০) জ্ঞানদানন্দিনী 
দেবী, ৮সতিকথা” পৃ. ২৪-২৫। 

১০. প্যারীচরণ মরকার, "পারিবারিক সংস্কার”, হিতঙগাথক, মাঘ ১১৭৪, পৃ. ২৩৪। 

১১. রাসন্ুন্দরী দেখী, বিভিন্ন স্বানে। 

১২. চতুর্থ অধ্যায় প্রথম ও চতুধ ভাগ ভ্রষ্টবা। 


৫৬ সংকোঁচের বিহ্বলত। 


ও মনোমোহন পুনরায় তালে তালে এক যোগে প৷ ফেলে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে 
আসেন।১এ 

কয়েক বছর পরে জ্ঞানদা বোখাইতে এক উচচশিক্ষিত পারি পরিবারে কিছু কাল 
বাস করেন। প্রথম দিকে তিনি এতে লাক ছিলেন যে, নে পরিবারের কোনো 
পূরুষ সদগ্যের সঙ্গে তিনি কোনো কথ! বলতেন না। সত্যেন্দ্রনাথ তার এই অবস্থাকে 
সদ্য খাঁচা থেকে মুক্তি পাওয়া পাখির শঙ্গে তুলনা করেছেন ।১৪ এ পাগি পরিবারের 
কর্তা, মানেকভী, ভ্ঞানদাকে “মুগিমামি” নাম দেন-যার অর্থ বোব।1১৫ প্রথম 
ভারতীয় সিভিল সাভেশের স্ত্রী বলে, বোশ্বাই-এর গর্বণরর স্যার বাঁটেল ক্রিয়ার 
একদিন জ্ঞানদার মজে দেখা করতে আমেন। কিন্ত তিশি ধেশ কিছুক্ষণ আলাপ 
করার চো করলেও, জ্ঞানদা একটি কথাও বলেন নি।১৬ মঙ্যোন্্রনাথ প্রথম যে 
ভোজসভার আয়োদ্রন কলেন, সেখানেও জ্রানদার অভিন্রতা জুখকর ছিলো না। 
যখন তাঁর ভোব্রনের শঙ্গী এসে তাকে টেবিসে নিয়ে যাবার জন্যে তাঁর হাত 
ধরেন, তখনি তিনি লঞ্চার ছুটে গাঁলান।১% প্রায় অন্য-গব বালিক'-ধূৰ মতোই, 
বিয়ের পর তিনি দীর্ধপ্নি শ্বামীর গঙ্গে বাক্যানাপ কদেন নি! তারপর শেষ পর্যন্ত 
সতোন্্রনাথ কী করে তাকে কথা বলতে বাধা করেন, সে খুব মভাঁব ঘটনা। 
এক দিন সত্যে্জনাথ জ্ঞানদাকে বলেন যে, ভার সঙ্গে কথা বলে তিনি, জ্ঞানদ। 
যা চাইবেন, তা-ই দিবেন। প্রলু্ধ হরে জ্ঞানদা কথা বলেন এবং তার অভিপ্রায় 
অন্যায়ী সত্যেন্ত্র নাথ তাঁকে একটি ঘড়ি উপহার দেন, যা সেকালের বাঙালি মহিলার 
পক্ষে একটি আতবিরল বস্ত ছিলো ।১৮ এ কথা যখন খিবেচন। করি যে, অন্য 
মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করাই বধৃদের জন্যে অবাঞ্চিত বলে গণ্য করা হতো, 
তখন পূরুঘদের সঙ্গে মানাপ করা-যে তাদের পক্ষে বথার্ধ শক্ত কাজ বলে মনে 
হবে, এতে আর বিস্ময়ের কী আছে ?১৯ 

পুকষ বা মহিলাদের সঙ্গে আলাপ করার তুদনার অন্কে গুরুতর একটি 
অবিশ্বাস্য ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন বেগম রোকেয়া। ঘটনাটি ঘটেছিলে। এ 


১৩. জ্ঞানপানন্দিণী দেবী, “যৃতিকথা” পৃ. ২৪-২৫। 

১৪. সত্যেন্্রনাখ ঠাকব, বোগ্াই চিন্তন (কলকাতা £ আদি আদিশ্মাদপমাজ। ১৮৮৯), 
পু. ১০৬। 

১৫. জ্ঞানদানশ্লিনী দেবী, “স্যৃতিকথা', পৃ. ২৯-৩০। 

১৬. এ, পৃ. ৩০। 

১৭, এ, পূ. ৩৪। 

১৮. এ, পৃ. ২৫। 

১৯. “অবগুণ্ঠন+ বামাপ, মাঘ ১২৭৬, পৃ. 8৩১; বিয়কৃষ্ণ গোস্বামী, “উন্নতি ও 
স্বাধীনতা” বামাপ, আম্াঢ ১২৭৮, পৃ. ৬৯: রাসস্তন্দরী দেবী, প্‌. ৪১। 


খাঁচা খোলা £ বজমহিলাদের মুক্ত করার জন্যে পূরুষদের প্রয়াস ৫৭ 


শতাব্দীর প্রথম দশকে । এ থেকে বোঝা যাঁয়, মহিলারা কেমন ধর্মীর উৎসাহ নিয়ে 
পর্দা পালন করতেন। রোকেয়ার এক অভিজাতি আক্বীয়া কিউল স্টেশনে ট্রেনে 
উঠছিলেন। তাঁর পরনে ছিলো একটি ভারী বোরক। এবং সঙ্গে ছিলো একটি দাসী | 
তিনি হঠাৎ গ্র্যাটফর্ধ এবং ট্রেনের মাঝাখানকাৰ চাপা জারগাঁটার ভিতর পড়ে যান। 
দাঁদীটি বোরকা বরে তাঁকে টেনে তুনতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোরকাটি আটকে যায় 
এবং মহিলা উঠতে অনমণ্থ হম । উপস্থিত কয়েকজন লি সাহায্য করতে এগিয়ে 
আঁপে, কিন্তু দাসীটি কিছুতেই তাদেরকে সাহাযা করতে দিতে বাতি হয়নি। ট্রেন 
ছাড়ার ঘমর আগেই হয়ে গিয়েছিলো ; তু ট্রেনট প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব করে। 
বিত্ত তখনো মহিলা উঠতে না-পারার, রে পর্ন টেদাটি ছেড়ে দের়। ফলে মহিল। 
সেখানেই পি হয়ে মাবা যাঁন।২০ এ ঘটনা সত্য হলে. এন থেকে ভয়াবহ 
খলনের পর্দা আব কী হতে পাঁবে? লোকের তীর গ্রন্থে অবরোধবিষয়ক আর! ৪৬টি 
বোমিহধক ঘটনার উল্লেখ করলে 3, কোনোটিই এনন ধীভত্প বানিচুব নয়।২১ 


দেবেন্্নাখ ঠাকরের শ্রী এবং রবীন্দরনাখেব মা সাঁরদ। দেবী যেভাবে গার 
“পবিত্র” জণশে গান করতেন, আকে আছ সনে হতে পাবে, কিন্তু ত। স্পঃত 
সেকালের অনরোর প্রথার কগোরতাঁকেই প্রমাণ করে। নখন সাদা দেবী গঙগাগান 
করতে চাইতেন, তখন পাল্কিবাহকরা তাঁব পালিকটি পুবোপূরি গঙ্গায় চুবিয়ে 
নিয়ে অসিতো আব তিনি পান্গিকর মনো বসে খাকতেন ২২ 

এ জাতীয় শাশিরিক অবরোধকে সনাঁমরি কারাবাপের সঙ্গে মদিসবা তুলনা করা 
না-্যায়, অন্তত পিঞ্রাবন্ধ বিহঙ্গের সঙ্গে নিশ্চয় তুরন। কা যেতে পানে । পর্দামানা 
ছাড়া, মেয়েপ্রে গাড়িতে চড়া বারণ চিনো | এমন কি “তা পরাও নিষিদ্ধ ছিলো ৭৩ 
আদের গ্রার্ীনভাবে ভাববার কোনে। মানখিক” খাধীনতাও ছিলে। না । ১৮৬০-এর 
দশকের ঝাঙ্গাবা দাবি করেন যে, তাদ্রে কোনোরপ ধনীয় সাধীনভাও ছিলো না-- 
বরং স্রানীদেব মতা মুতিপূজ। কর! এবং কসণক্কাধ মেনে চলাই ছিলে স্বাভাবিক |২ ৪ 


২০. বোকেধ। সাখা ওয়াং হেন, রোকেয়া রচনাবলী, প্‌. ৪৮২। 

২১, এর, পৃ. ৪8৭৩-৫১২। 

২২. স্বর্ণকৃষাদী দেশী, “আনাদের গৃহে অন্তঃপুর শিক্ষা ও তাহার সংস্কার”, প্রদীপ, 
দ্র ১৩০৬, প. ৩২৮। 

২৩. এর, পৃ. ৩১৮, ৩১৯: সৌদাষিনী দেবী, “পিতৃগ্মতি" প্রবাসী, ফালগুন ১৩১৮, 
পৃ. ৭৫: বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ” বামাপ, ভাদ্র ১২৮১, পু ১৫২৪ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 
কমৃতিকথা”, নান। স্বানে। দ্রষ্টব্যঃ পরিশিষ্ট ৩। 

২৪. কালীপ্রসন্ন ধোষ, নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব (কলকাত৷ £ কাব্য প্রকাশন প্রেস, 

১৮৬৯), পৃ. ১৩৮। 


৫1 


৫৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


খাঁচা খোলার প্রয়োজনীয়তাসম্পকিত সচেতনতা 


আমরা আগের অব্যায়েই লক্ষ্য করেছি যে, স্্রীশিক্ষা ও পর্দ! প্রথা সমস্যা 
দ্রটি একে অন্যের গঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিলে! | পর্দ1৷ অমান্য করে মেয়েদের 
বিদ্যালয়ে পাঠানো যেতে না বলে স্ত্রীশিক্দগার বিস্তার অসম্ভব ছিলো, আবার 
মহিলারা শিক্ষিত না-হওয়ায় তাঁদের খরের বাইরে পাঠানো যেতো না অথবা 
তাঁরা নিজেরাও হয়তো যেতে চাইতেন না। ১৮৫০-এর দশক নাগাদ ভদ্রলোক- 
দের একাংশ উপলব্ধি করেন যে মেয়েদের শিক্ষ। দান করা উচিত। তবে হরদেব 
চট্টোপাধ্যায় ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো সুল্ন সংখ্যক দৃঃসাহসী ব্যক্তি ছাড় 
আর কেহই পর্দা ভেঙে তাদের কন্যাদেরকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেননি ।৫ সে 
পর্যায়ে স্ত্রীদের অথব। বয়স্ক মহিলাদের অবরোধ মোচন করা দূরে থাক, তীদের 
সামান্যতম ব্যক্তিস্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি। 

১৮৬০-এর দশকে শিক্ষিত সমাজের ক্ষদ্র একাংশে সাধারণভাবে মেয়েদের 
স্বাধীনতা এবং বিশেষভাবে অবরোধমোচনসংক্রান্ত মনোভাবের কিছুটা পরি- 
বর্তন হয়। সমাজের এ অংশ অবশ্য দেশীয় খুস্টান ও বাদ্ধাদের। বাক্গ-প্রভাবিত 
কিছু হিন্দুও হয়তে৷ এর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। খ্রান্মদের মধ্যে যে পরিবর্তন সুচিত হয়, 
তার বড়ে৷ একটা কারণ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্ব। কেশব এ সময়ে “প্রগতিশীল” 
বান্দ যুবকদের তর্কাতীত নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। তদের ঘনিষ্ঠ বন্ধ ও অনু- 
সারীগণ-_-বিশেষ করে সত্যেন্্রনাথ ঠাকর, মনোমোহন ঘোষ, দুর্গামোহন দাস, 
শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, উ্নেশচন্ত্র ব্যনাঁজি, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ “নারীমুকজি” 
বিষয়ে তাকে এক ধাপ ছাড়িয়ে যান। ১৮৫০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত সমাজ 
সংস্কারকগণের ঝেপক ছিলো স্ত্রীশিক্ষার ওপর। কিন্তু ১৮৬০-এর দশকে তীরা 
উপলব্ধি কবতে সমর্থ হন যে, ত্রীশিক্ষা তথা মহিলাদের মানসিক বৃত্তির বিকাশে 
সবচেয়ে বড়ে৷ বাবা হলো অবরোধ প্রথা । তারা আরো অনভব করেন যে 
অবরোধের ফলে পররুষ ও নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক বিথিত হয়। কালিপ্রসন্ন ঘোষ 
তাঁর নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৮৬৯ সালে। উনবিংশ 
শতাব্দীতে বঙগদেশে প্রকাশিত মহিলাবিষয়ক গ্রশ্থগুলির মধ্যে এটি ছিলো৷ অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ। কালীপ্রস্ এ গ্রন্থে বলেন £ 


নারীজাতিকে অন্লজলে বঞ্চিত করিয়া মৃত্যুযুখে নিক্ষেপ করা যদি পাপ 
হয়, শিক্ষালাতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে দঃখে দুর্গতি এবং পাপমুখে 
নিক্ষেপ কর! তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক পাপ।... যদি শিক্ষ। লাত নারী 


২৫. প্বে ভ্রষ্ব্য। 


খাঁচা খোলা £ বঙগমহিলাঁদের মূক্ত করার জন্যে পূরুষদের প্রয়াস ৫৯ 


জাতির পক্ষে বাঞ্চনীয় হয়, স্বাধীনতা যে তবে কেন বাঞ্চিত হইবেনা, 
আমর। তাহা কোন মতেই অনুমান করতে পারি না। স্রাধীনতা বিরহে 
যথার্থ শিক্ষা লাভ কর! কখনই সম্ভবপর হয় না।.. স্বাধীনতা, সমুদয় নরনারীর 
ঈশৃরদত্ত স্বাভাবিক সম্পদ। মনৃষ্য, মনষ্যের স্বাধীনতার দাতা হস্তা নহে।. 
, .নারীর স্বাধীনতার ভাবী পরিণাম বিষয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কা করা হয়, 
এবং কপোলকল্লিত আশঙ্কার উপর নির্ভর করিয়াই নারীজাতিকে 
স্বাধীনতায় বঞ্চিত করা, আমাদিগের পক্ষে নিশ্চয়ই ওুদ্ধত্য।...ঈশুর 
যখন নরনারীকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন, তখন পৃথিবী বিচুনিত 
হইলে'3, নারীজাতির স্বাধীনতার পরিণামে অমঙ্গল হইবে না।২৬ 
বেথুন সোসাইটিতে প্রদণ্ড এক বক্তৃতায় কিশোরীচাদ মিত্র উপরস্ত এমন যুজি 
দেখান যে, একটি সমাজ কতোটা সভ্য তার প্রমাণ পাওয়৷ যায় সে সমাজে 
মহিলাদের অবস্থা কতোটা উন্নত, তা থেকে । তিনি তাই দেশবাসীকে এই বলে 
আহ্বান জানান যে, তারা যেন দেশের এবং ন্যারনীতি 'ও স্বাধীনতার নামে মহিলাদের 
শোচনীয় অধীনতা থেকে মুক্ত করে তাঁদের অবস্থ। উন্নত করতে এবং তাদের যথাযখ 
মর্যাদ। দিতে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। ১৮৬৩ সালে জ্ঞান প্রকাশিনী সভায় 
প্রদত্ত এক ভাষণে নবীনকৃষ্ণ বন্ত্রও কমবেশি এই যুক্তি প্রদশন করেন 1২৮ 
আধুনিক চিস্তাবারাঁয় উদ্বুদ্ধ নব্যশিক্ষিত ব্যক্তির! এক দিকে অবরোধ মোচন 
করে নারীমুক্তির পথ প্রশস্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, অন্য দিকে 
তারা অবরোধ প্রথাকে সভ্যতা-বিরোধী রীতি বলে গণ্য করেন। পর্দ। প্রথা চালু 
করার জন্যে তীর! দায়ী করেন য়সলমানদেরকে । তাদের মতে দশম শতাব্দীতে 
ভারতবর্ষে মুসমান আগমনের পূর্বে অবরোধ প্রথা অজ্ঞাত ছিলে | এ সম্পকে 
প্রাপ্ত অপ্রতুল তথ্য থেকে অন্য রকম ধারণা হলেও, বাঙালি সমাজ-সংস্কারকগণ, 
এমন কি মহিলারা, বারবার এই যুক্তি দেখান যে, হিন্দুরা পর্দা প্রথা চালু করেন 
অংশত শাসক মুসলমানদের অনুকরণে, অংশত শাসকদের প্রলোভন থেকে 
মেয়েদেরকে রক্ষ। করার তাগিদে ।২৯ 


২৬. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নারিজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, পৃ. ৬০-৬১, ১৫১, ১৯৮ । 

২৭. 16. ০. 118, 111170009 ০1161 8110 71191 00101780110 ৬111 09 
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৬০ সংকোচের বিহ্বলতা 


এ ধবানেব সমালোচনা! থেকে অবরোধ ও সত্রীজাতিরর উন্নতি সম্পর্কে নিঃসন্দেহে 
এক পরিবর্তিত মনোভাব প্রতিফলিত হয়। কিন্ত তবু কেউই সামান্য শিক্ষা দান 
ছাঁড়া অন্তঃপূত্রে বন্দী মহিলাদের অধিকতর আধুনিক করে তুলতে সাহসী হন 
নি। আগেই লম্ম্য করেছি, বেশির ভাপ ক্ষেত্রে এধরনের শিক্ষাও দেওয়। হতো 
গোপনে) কারো একজনের এই বাধা ভেঙে এগিয়ে আমার প্রয়োজন ছিলো। 
১৮৬২ সালে কেশবচন্দ্র গেন বখন তার শ্রীকে নিরে দেবেন্দ্রনাথ গাকুরের বাড়িতে 
গমন করেন, তখন এই বন্ধন মুক্তির সুচনা হয়। সেখানে কেশবকে ব্রাঙ্ সমাজের 
আচার্ধ নিয়োগ করার অন্ষ্ঠান আয়োজিত হরেছিলো | তখনো পর্বন্ত মন্তবত এ 
অনুষ্ঠান তার জীবনের মব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান ছিলো । তিনি ছিলেন 
য়োরোপীয় চিন্তার দ্বারা গভীরভাবে প্রতাবিত। সুতরাং তীর স্ত্রী এ অনষ্ঠান দেখুন 
এবং তাঁর জীবনের সাকল্যের অংশীদার হম এটা ঢাওয়া তাঁর পক্ষে স্বভাবিক 
ছিলো। কিন্ধ কেশবের নিকটাত্বীররা এ কণা কল্পনাও করতে পারেননি যে, 
কোনো ভদ্রলোক ঘনিগ্ঠ আত্ীয়ের বাঁড়ি ছাঁড়া অনা কারো বাড়িতে তার স্ত্রীকে 
নিয়ে বেতে পারেন। সুতরাং ভোক্পুরী দার গযানের সাছাযো তারা কেশবের__ 
তাদের মতে হঠকারিত। 'ও অবিবেচনা বন্ধ করতে চেষ্টা করেন 1৩০ কিন্ত প্রবল 
বাধার মুখেও কেএব তার স্রীকে অপ্তঃপুরের চার দেয়ালের সাইরে নিয়ে যান এবং 
পরবতাঁ দমরে ঙ।র অন্সাবীগণও তা-ই কবেন। 

প্রীকে অন্তঃপূরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার দঠান্ত স্থাপন কযালেও, অবরোধ মোচন 
করার ব্যাপারে কেশব খুব নৈগ্রবিষ্ক ছিলেন মা। বস্তুত সমকালীন অন্যান্য সমাজ- 
সংস্কারকগণের মতো তাঁর মধ্যেও অনেক স্ববিরোধিতা ছিলো । মহিলাদের মৃক্ত 
করার জনয তিনি তাব অনুসারীদের অনপ্রাঁণিত করেছিলেন বটে, কিন্ত তার 
মুক্তির বাননা খুব প্রশস্ত হিলো না। আমরা ইত্তিপূর্বেই লক্ষ্য কবেছি, কেশব তাঁর 
স্ত্রীকে অংশতশাত্র মুক্ত করেহিলেন।৩১ বস্তুত, কেণবের কৃতিত্ব পথিকৃতেন। 
বহুজনের মনবেত প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালি মহিলারা খানিকটা আবনিক হয়ে 
ওঠেন। 


কত্রীলে!কগিগেব সনদ” বামাপ, শ্রাবণ ১২৮০, পৃ. ১৩৯) মুনয়ী মেন; ভারত মহিলার শিক্ষী” 
অগ্তঃপ্রু, ভাত্র ১৩০১৯, প ৯১। 

৩০. 2 ০.1/320011091, 71178 119 270 76580181709 ০01 15931)080 01801): 
091 59217 (08104003 ৪91015 1415310৭ 919১৭), 00. 138-42$ উপাধ্যায় গৌর- 
গোবিন্দ রায়, আচার্য কেশ বচন্দ্র, প্রথম খণ্ড (দ্বিতীয় সং; কলকাতা £ বান্ছসমাজ, ১৯৩৮), 
পৃ. ১৮০৮১ 

৩১. পরে দ্রষ্্বা। 
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সত্যেন্্রনাথ ঠাকর ছিলেন সবচেয়ে সাহসী সংস্কারকগণের অন্যতম, যিনি 
১৮৬০-এর দশকেই এমন কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যা! পরবর্তীকালে বঙ্গীয় 
নারীমুক্তির ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটমা বলে চিহিত হয়| ইংলগডে 
শিক্ষিত এবং ভারতীয় সিভিল মাভিমের প্রথম দেশীয় সদস্য, সত্যেন্দ্রনাথ জন 
স্টআট মিলের :5//5019% ৭1707, গগ্থের অনুবাদ কবেন।৩২ পিতার ইচ্ছা- 
নুসারে মাত্র ১৭ বছরে তিনি সাত বছরের জ্ঞানদানশিনী দেখীকে বিবাহ করে- 
ছিলেন। তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন ১৮৬২ সালে। সেখানকার সমাজে মহিলাদের 
তুলনামূলকভাবে উচচ মধাদা লক্ষ্য করে তিনি তাঁর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত 
হন। ভা ছাড়া, সমকালীন ইংলণ্ডে যে নারীমন্তি আন্দোলন চলছিলো, তা-ও 
তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। এ অময়ে ইংলণ খেকে তিনি তার বাঁলিকা- 
বধকে যে-ছিঠিপত্র "লখেন, তা থেকে বোঝা যাঁয়, তা স্ত্রীকে শিক্ষা ও স্বাধানতা 
দান করার হানো তিনি কতোখানি উৎ্কঠ্ঠিত হরেছিলেন ৷ বেশির ভাগ শংস্কা- 
রকের উল্টো, তিনি আন্তরিকভাবেই চাইতেন যে, তার শরীর ব্যক্তি-স্বাতন্ৰা বিকশিত 
হয়ে উঠক এবং তার শ্রী যেন তার সত্যিকারের সঙ্গিনী হয়ে উঠতে পারেন। 
উপরন্ত তিনি চেয়েছিলেন যে, স্ত্রীর মঙ্গে তাও সম্পর্ক যেন সমানাধিকার ও 
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যেই ১৮৬৩ সালে তিনি 
লগ্ডন থেকে খ্রীকে লেখেন ঃ 
আমি বাবা মহাশয়কে এক পত্র লিখিয়াছি। আমার ইচ্ছা যে তিনি 
তোমাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন।"" আমি লিখিয়াছি বে আমাদের যখন 
বিবাহ হইয়াছিল তখন তোমার বিবাহের বয়স হয় নাই_-আমরা স্বাধীন 
গৃরক বিবাহ কবিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতারা বিবাহ দিয়। দিয়া- 
ছিলেন।'"' যে পর্ধস্ত তুমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, 
সে পর্যন্ত আমরা স্বামী শরীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না ।"""তোমার হৃদয়মন 
এখন অন্তঃপূরের প্রাচীরের মধ্যে শুধ্প্রায় হইর! রহিয়াছে, তুমি ইংলণ্ডে 
আসিয়া আর এক নূতন ক্ষেত্র দেখিতে পাইবে ।৩৩ 


৩২. ঠিক জানা নেই এ অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিলো কি না৷ অথবা হায় থাকলে কখন 
হয়েছিলো। হৃজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এমন ধারণ৷ দিয়েছেন যে গ্রগ্ঘট ১৮৬৮ সালের আগে 
প্রকাশিত হয়েছিলো । কিন্তু এটা অগভ্তভব  কেনন। মিলের গ্রন্থ ১৮৬৯ সালের আগে প্রকাশিত 
হয় নি। দ্রষ্টব্য  বুজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমৃুতলাল বসু, বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যায় (ছিতীয় সং, কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিতা পরিষৎ, ১৯৬০), পৃ. ২৮। 

৩৩. জ্ঞানদানলদিনীকে ঘেখা সত্যেন্্রনাথের পত্র, তারিখ ১১.১.১৮৬৪, পুরাতনী পৃ. 
৪৮-৪৯। 


৬২ সংকোচের বিহ্বলতা 


সেকালে অন্য কেউ তীর পিতা কিংবা স্ত্রীকে এমন কথা লিখেছিলেন বলে জানা 
নেই। স্ত্রীকে তিনি আর-এক পত্রে লেখেন যে, তিনি (স্ত্রী) পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির 
ন্যায় এবং জোড়াাঁকোর বাড়িতে বসবাস করে তাঁর দেহ ও মনের কোনো বিকাশ 
ঘটবে ন1।1৩৪ হতাঁশ ও নিরদ্যয হয়ে তিনি আর একখানা চিঠিতে লেখেন যে, 
তার পিতা চান যে, তিনি (সত্যেন্দ্রনাথ) যেন অন্তঃপুরের রীতি ও নিরমাঁবলী 
যেনে চলেন এবং স্ত্রীকে সেখানেই আবদ্ধ রাখেন। কিন্ত, সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষণা 
করেন, স্ত্রীকে বন্দী রেখে তিনি কখনো সুখী হতে পারবেন না 1৩ 

১৮৬৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ইংলগড থেকে ফিরে আসেন এবং আহমেদাবাদের 
সহকারী কলেক্টর ও ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন! ইংলণ্ডে থাকা কালে তিনি 
সেথানে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারেননি কারণ পিতা তাঁকে অনমতি দেননি 
এবং জাখিক দিক দিয়ে তিনি তখন পিতার ওপর সম্পর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। 
কিন্তু এখন ভালো একটি চাঁকরি পেয়ে তিনি স্ত্রীকে আহমেদাবাদ নিয়ে যেতে 
চাঁইলেন। দেবেন্দ্রনাথ অনিচ্ছার সঙ্গে সম্মতি দান করেন। অবশ্য তিনি সত্োন্্র- 
নাথকে এ নির্পেশও দিয়োছলেন যে, জ্ঞানদাকে যেন পালিকিতে করে জাহাজে 
নিয়ে যাওয়। হয়,--কারণ তখন মেয়েদের জন্যে গাড়িতে চড়া নিষিদ্ধ ছিলো ।৩৬ 
চতুর্ধ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাবো যে, স্ত্রীকে কর্মস্থলে নিয়ে যাওয়াও তখন 
নিষিদ্ধ ছিলে । স্থতরাং সতোন্দ্রনাথ স্ত্রীকে আহমেদাবাদ নিয়ে যাওয়ার যে- 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা ছিলো! নিঃসন্দেহে দঃসাহগিক। তীদের মতো৷ অতিজাতি 
পরিবারের কোনে ভদ্রলোক ইতিপূর্বে এমন কাজ করেন নি।৩৭ 

দুবছর পরে ১৮৬৬ সালে জ্ঞানদা৷ যখন কলকাতায় বেড়ীতে আসেন, তখন 
তিনি জাহাজ থেকে জোড়াসাকোয় যান, গাড়িতে করে । এর ফলে আত্মীয়স্বজন ও 
প্রতিবেশীরা দারুণ অনন্ত হন এবং তাঁদের মধ্যে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। 
দেবেন্্রনাথও খুব বিরক্ত হন এবং দীর্ঘদিন পুত্রবধূর হঠকারিতা ক্ষমা করতে 
পারেননি । প্রকৃতপক্ষে, নিজেদের বাড়িতেই সত্োন্দ্রনাথ ও তীর স্ত্রী একঘরে 
হন 1১৮ 


৩৪, ১৮.২.১৮৬৪ তারিখের পত্র, এঁ, পৃ. ৫৩। 

৩৫, ২.৭.৬৪ তারিখের পত্র, এঁ, পৃ. ৫৮। 

৩৬. স্বর্ণকূমারী দেবী, "আমাদের গৃহে...', পৃ. ৩১৮ : ক্ষিতীন্রনাথ ঠাকৃর, পৃ. ১৭৮: 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, “্ষৃতিকণ।”, পূ. ২৯। 

৩৭, তৃতীয় অধ্ায় দ্রঘটবা | 

৩৮, শ্বণকুষারী দেবী, “আমাদের গৃহে...” পৃ. ৩১৯-১৯ জানদাকে লেখ! যতো 
নাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ৩১, ৫০, ৫২ ও ৭২, প্ররাতনী, পৃ. ৯০, ১০৯, ১১২, ১১৩, 
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অবশ্য সতোন্দ্রনাথ এতে দমে যাননি । কয়েক মাস পরে গবর্নর জেনারেল 
তাঁর বাড়িতে আয়োজিত একটি তোজসভায় নিমন্ত্রণ জানালে, অস্ুস্থতাবশত 
সত্যেন্্রনাথ নিজে যেতে না-পারলেও স্ত্রীকে সেখানে পাঠিয়ে দেন। বাঙালি 
মহিলাদের মধো জ্ঞানদাই সর্বপ্রথম এ ধরনের একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 
তাঁর উপস্থিতিতে দেশীয় এবং য়োরোপীয় সকলেই খুব বিস্মিত হন! আগের 
অধ্যায়ে দেখেছি, প্রসন্নকৃমার ঠাকর স্ত্রীশিক্ষার সমর্ঘক ছিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও 
কন্যাদের শিক্ষাদানও করেছিলেন। কিন্ত জ্ঞানদাকে ভোজসতায় দেখতে পেয়ে 
তিনি এতো উত্তেজিত ও ব্যথিত হন যে তক্ষনি মভা ত্যাগ করে চলে যান।৩৯ 

যে ব্রাঙ্গ যবকরা স্ত্রীদের অবরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন, তীঁরা 
সত্যেন্্নাথের দৃষ্টান্ত দেখে উৎসাহিত হয়েছিলেন । তবে লোকাচার অগ্রাহা করার 
সাহস তীদের ছিলো না। ব্যতিক্রম হিশেবে বরিশাল ঝাহ্ষসমাঁজের সদদ্য রাখাঁল- 
চন্দ্র ও বিহারীলাল রায় নামক দূই ভাই-এর উল্লেখ কর! যায়। স্থানীয় জনগণের 
মধ্যে হৈ চৈ লাগিয়ে দিয়ে তাঁরা ১৮৮৬ আলেই গাড়িতে করে তীদের স্ত্রীদের 
নিয়ে শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।8০ এবং এর অল্প দিন পরেই তারা স্থানীয় 
য়োরোপীর কর্মচারীদেরকে এক ভোঁজসভায় নিমন্ত্রণ করেন। এই ভোজে রায়-্রাতা- 
দের সঙ্গে তাদের স্ত্রীরাও অংশ গ্রহণ করেন।৪8১ এই ঘটনা এতোই অসাধারণ 
ছিলে৷ যে বঙ্গদেশের গবর্ণর স্যার সেসিল বিডন এতে খুব মুগ্ধ হন এবং রায়- 
ভ্রাতাদের প্রশংস৷ করে বরিশালের কালেক্টরের কাছে একখানা পত্র প্রেরণ করেন।&ৎ 
এ কথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, এ সব দৃষ্টান্ত ছিলো নিতীন্তই ব্যতিক্রমধর্মী। 
নবযুবকরা আন্তরিকভাবে স্ত্রীদের অবরোধ মোচন করতে চাইলেও, প্রতিক্ল জন- 
মতের জন্যে এ কাজ তাঁদের পক্ষে খুব কঠিন হয়ে পড়তো | সত্যেন্দ্রনাথ অথবা 
রায় ব্রাতারা যে এমন অনৈতিহ্যিক কাজ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তার কারণ 
সম্ভবত এই যে, বিত্ত ও বিদ্যার জন্যে সমাজে তাঁদের স্থান ছিলো খুব উ'চুতে। 
ত৷ ছাড়া, তাদের স্বাধীন আয়ের উতৎন ছিলো, এবং ব্রা্ষমাজের সদন্য হিশেবে 


৩৯. গ্রামবার্ত। প্রকাশিকা, জানুআরি ১৮৬৭, বজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সত্যেন্রনাথ 
ঠাকুর ইত্যাদি গঙ্ছে উদ্‌ধৃত, পৃ. ১৮; জানপানন্দিনী দেবী, 'স্মৃতিকথ।” পৃ. ৩৩। ক্ষিতীন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, পৃ. ১৭৯। 

8০. বামাগ, কাতিক ১২৭৩, পৃ. ৪৭৮। 

৪১. রা ৩৭৭| ভোজনতাটি অনুষ্ঠিত হয় অগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে | 
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৬৪ সংকোচের বিহ্বলতা। 


তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের তোয়াক্কা সামান্যই করতেন। এই জন্যেই বোধ হয় 
তার৷ সমাদ-শমালোচন!কে অবহেনা। করতে পেরেছিলেন। 

বেশির ভাগ যুবককে, অপরপক্ষে, একান্নবতী পরিবারের সদস্য হিশেবে 
পারিবারিক ও সামাজিক বছ বাধ্যবাথকতা৷ মেনে চলতে হতো । তাদের অনেকে 
তদুপরি পারিবারিক আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং তাদের পক্ষে 
সত্যেন্রনাখ অখবা বায়-ভ্রাতাদের মতো দরশনীয় কিছু করা সম্ভব ছিলো না। তা 
সত্তেও, ভারতবধাঁয় বাঙ্ছপমাজের বছ সদস্যই তুলনামূলকভাবে কম চোখে পড়ে 
এমন উপায়ে ধীরে ধারে অবরোধ প্রথা লঙ্ঘন করেন। এই ময়স্ত প্রয়ামই বাঙালি 
মহিলাদের সাধারণভাবে আধুনিক হতে এবং বিশেষ করে পর্দা ভাঙতে সহায়ত 
করে। কুমারী মেরী কার্পেণ্টারের কলকাত। মফর কালে, ১৮৮৬ সালের নভেম্বর- 
ডিসেম্বর মাসে, এমন দূটি ঘটনা ঘটে যা এ প্রসঙ্গে খুব গুকুত্বপূর্ণ। এ ঘটনাদ্বয় 
অবরোধের প্রতি পুকঘ ও নারীদের, বিশেষত ব্রাঙ্গ-যুবক-বুবতীদের, পরিবর্তনশীল 
মনোভাব প্রতিকণিত করে। 


নবযুগের দ্বারদেশে 


বেশ কয়েকজন বান্দ পুকম ও মহিলা মিলে ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাসের 
শেষ সপ্তাহে মিগ কার্পেন্গারের আ্ম্মাণাখে কলকাতার একাট মংবর্ধনা সভার 
আয়োভন করেন। মভা শেষে উপস্থিত পুরুষ ও মহিলাদের পরম্পরের সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দেওয়া হয়। এতে পুরুষরা এতে। উচ্ছ্বসিত হন যে, তাদের একজন 
একটি বৃতা দেন। মহিলাদের অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন £ 
ভগিনীগণ! আপনাদের স্বামীরা যদি আপনাঁদগের মলের দার উদ্ঘাটন 
করিয়া দিতে ভীত হয়েন, আপনার! সাহসী হউন, অগ্রসর হউন, তাহাদের 
নীচতাকে জতিক্রম করুন এবং আপনাদের যে ঈশুরপ্রদত্ত স্বাধীনতা হার 
তাহা কণ্ঠদেশে পৃণবাব পরিধান করুন|. ....আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোক- 
দিগের মধ্যে যে প্রকার নীচ অপবিত্র লজ্জার ভাব আছে, তাহা অদ্য হইতে 
তোমরা দূর কর। তোমরা জড়বস্ত নও, পশ্ড নও যে, স্বামী যাহাই বলিবে 
তাহাই করিবে । আমরা তোঁমাদিগকে সেরূপ নীচভাবে শিক্ষা দিতে চাহি না। 
তোমরা যাহা ভাঁল জ্ঞান কর, ভাহাই কর ; আঁমাদিগের তাহাতে বাধা দিবার 
কোন অধিকার নাই।...আমর। তোমাদিগের মতে চালিত হইতে পারি না 
এবং তোমরাও শুদ্ধ আমাদিগের আদেশে চালিত হইতে পার না।৪৩ 


৪৩. 'বাদ্ধিকাদের অভিনন্দন" বামাপ, কাতিক ১২৭৩, পৃ. ৩৭৬; অগ্রহায়ণ ১২৭৩, 
প. ৩৯০। 


খ্বাচা খোল! £ বঙজগমহিলাদের মুক্ত করার জন্যে পুরুষদের প্রয়াস ৬ 


এই ব্রা্গ যুবকদের নেত। কেশবচন্দ্র সেন পরে এ ঘটনার কথা জানতে পেরে 
একে ঠিক অনুমোদন করতে পারেন নি।৪৪ কিন্তু তবু পুরুষ ও নারীদের এবপ 
একটি মিশ্রসতা পুনরায় অনুষ্ঠিত হয় মিস কার্পেণ্টারের বাসায়। বামাবোধিনী 
পল্লিকা-র সম্পাদক এই উপলক্ষে তার আনন্দ ও সম্মতি প্রকাশ করে 
মহিলাদেরকে “স্বাধীনতার ফল” উপভোগ করার আহান জানান। তিনি 
মহিলাদেরকে আরো বলেন যে, তাদের স্বামীরা যদি তাদের স্বাধীনতার খার উন্মোচন 
করার সাহস না-পান, তবে তার৷ যেন তাদের স্বামীদের নীচতাঁকে অবজ্ঞা করেন 
এবং বিধাতা তাদের যে-স্বাধীনতার যাল্যদান করেছেন, তাকে যেন তীর গলায় 
পরিধান করেন।৪ ৫ 

পূরুষ ও মহিলাদের মধ্যে এজাতী'য় সামাজিক (যোগাযোগ সেকালের বঙ্ছদেশে 
অক্াত ছিলো । তপন রায়চৌধরীর মতে, আত্বীয় নন এমন মহিলাদের সঙ্গে 
পুরুষদের যোগাযোগ হতে পারতো যদি এই মহিলারা বেশ্যা হতেন অথবা 
সংক্ষিপ্ত পরিচয় হতে পারতে প্রতিবেশী যুবতী হলে। অপরপক্ষে, নিজেদের 
পরিবারে অথব৷ প্রতিবেশী আত্মীয় পরিবারে কারো বিয়ে হলে তবেই নতুন বরের 
সঙ্গে আলাপ করে মহিলারা পৃরুষদের সঙ্গে আলাপের আনন্দ পেতেন।৪৬ 
কাতিকেয়চন্দ্র রায় তার আত্মজীবনীতে বলেন যে তিনি এবং তার কয়েকজন 
ইংরেজি-শিক্ষিত বন্ধু যখন পরস্পরের স্ত্রীদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষীৎ করা আরন্ত 
করেন, তখন তারা নিজেরা এবং তীদের স্ত্রীরা খুবই আনন্দিত হন।8? 


স্বামী এবং নিকটাত্ত্রীয় ছাড়। অন্য কোনে পুরুষের সঙ্গে আলাপ করার 
অভিজ্ঞতা এই মহিলাদের ছিলো না। শুরুতে এজনোই তারা৷ বেশির ভাগ খুব 
লজ্জা পেতেন এবং অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্ত পরে তারা ধীরে ধীরে পুরুষদের 
সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারে অভ্যস্ত হয়ে পড়তেন । উদাহরণস্বরূপ জ্ঞানদানন্দিনী 
দেবীর কথা উল্লেখ কর! যেতে পারে। প্রথম দিকে পুরুষদের মাঝে তিনি খুবই 
লজ্জা! পেতেন এবং অস্বস্তি বোধ করতেন। কিন্ত অল্প কালের মধ্যেই তিনি খবৰ 


8৪, উপাধ্যায় গৌরগে।বিভ্্র রায়, আচার কেশবচন্দ্র, পু ৩৪৬৪৭। 

৪৫. “মিন মেবী কাপেষ্টার', বামাপ, কাতিক-অগুহায়ন ১২৭৩, প. ৩৭৬। 

৪৬, 1. ন3/01881011011, 1$01179 01 12111 1109 910.) 0, 20, 

তপন রায়চৌধুরী তার মন্তব্য করেন দেওয়ান কাতিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্বজীবনীর বরাত 
দিয়ে। 

8৭, ফাতিকেয়চ্জ রায়। আত্মজীবন চরিত (নতুন সং; কলকাতা £ ইগডিয়ান আযসো- 
সিয়েটেত পাধলিশিং, ১৯৫৬), পৃ. ৩৭। 

ভআাহ্মজীবন চরিত প্রথ সাহিত্য পত্রিকায় ১৮৯৬-৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। 

৫ 


৬৬ সংকোচের বিহ্বলতা 


কতাদরস্ত ও বিদগ্ধ হয়ে ওঠেন।৪৮ তিনি যে কেবল কয়েকটি ভাষায় সুন্দর ভঙ্গিতে 
পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন তাই নয়, তিনি নাট্যাভিনয়েও অংশ গ্রহণ 
করেন।৪৯* কোনে। পরুষ সহযাত্রী ছাড়াই তিনি ফ্রান্স ও ইংলও ভ্রমণ করেন । 
দুর্গীমোহন দাসের স্ত্রী বুঙ্ধময়ী দেবী মফস্বলে জন্[গ্রহণ করেন এবং সেখানেই 
মানুষ হন। তাঁর ব্যবহারও ছিলো খুবই এতিহ্যিক। নিমের 'আলোচনা থেকে 
দেখা যাবে যে, তিনিই সবার আগে পরুমদের সঙ্গে একত্রে উপাসনা সভায় 
অংশ নেন।৫০ তিনি এসব সভায় তক্তিমূলক গানও পরিবেশন করতে শুরু 
করেন। সৌদামিনী রাঁয় (রাখালচন্দ্র রায়ের পন্থী), রাজকমারী ব্যানাজি (শশিপদ 
বানাপ্রের পত়্ী), রাধারানী লাহিড়ী, জগদীশচন্দ্র বস্থুর তিন তগ্রী স্ব্ণপ্রতা, 
সুবর্ণপ্রতা, লাবাণ্যপ্রভা এবং অন্য অনেক হ্বাক্ম মহিলাই ১৮৭০-এর দশকের 
শেষ দিকে বেশ 'দামাজিক' হয়ে ওঠেন।৫১ এমন উন্নত ও “সংস্কারমুজ' 
কয়েকটি নারীচরিত্র যে কেবল রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসেই লক্ষণীয় 
(এ উপন্যাসের কাহিনী ১৮৮০-৮২ সময়কার*) তাঁই নয়, ঠাকুর পরিবারের 
কয়েকজন মহিলাও শতাব্দীর শেষ দু দশকের নারী প্রগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 
উদাহরণসূরূপ ইন্দিরা দেবী, সরল৷ দেবী, হিরন্[য়ী দেবী, প্রতিভা দেবী প্রমুখের 
নাঁমোল্লেখ করা যায়। এ'রা প্রত্যেকেই কমবেশি 'উন্নত' ও “সংস্কারমুক্ত' নারী হিশেবে 
সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। এর সকলেই ছিলেন সাংস্কৃতিক গুণবিশিষ্ট ও শিক্ষিত 
এবং সকলেই খুব সহজে তাঁদের পুরুষবন্ঠুদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারতেন। 
ইন্দিরা দেবী ও হিরনুয়ী দেবী যথাক্রমে প্রমথ চৌধুরী ও ফণিতুষণ মুখোপাধ্যায়ের 
সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরকেই বিয়ে করেন। সরলা দেবীর 
ধনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন লোকেন পালিত. ধার সঙ্গে তিনি-_তার ভাষায়-_সাহিত্য 
ও রাজনীতি আলোচনা করতে পারতেন এবং “আহারে বিহারে, আমোদে-প্রমোদে 
সবতাতেই' তাঁর সঙ্গী ছিলেন ।০« যুবক-কবি মনোযোহন ঘোষও (অরবিন্দ ঘোষের 


৪৮, 101% ০৪110911191, 5890 10011009118 11068, ৬01. | (1-017001 8 31901 
8 00. 1868), ০0. 32-33. 

৪৯. প্রভাতকুষার মুখোপাধ্যায়, রূবীন্্রজীবনী, প্রথম খণ্ড (চতুর্থ সং; কলকাতা 
বিশ্বভারতী, ১৯৭২), পৃ. ৩৪৯-৫১১; পুরাতনী, পৃ. ২০০০১ । 

৫০0. ততীয় অধ্যায় দ্র্ব্য। 

৫১. লাবপাপ্রভ৷ ও হেষপ্রভা প্রকৃতপক্ষে ১৮৭০-এর দশকে শিশু মাত্র। 

* দ্রঘটধ্য ; নীরদচন্ত্র চৌধুরী, বাঙালী জীবনে রমণী (তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাত। £ বিতর 
ও যোষ, ১৯৭১), পৃ. ২১৮-২২। 

৫২. লরন। দেবীচৌধুরাশী, জীবনের ঝরাপাতা (কলকাতা £ সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮), 
পু. ৯৬। | 
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কনিষ্ঠ ভ্রাতা, রাজনারায়ণ বস্থর দৌহিত্র) সরলার ধনিহ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সরল! 
দাবি করেন যে, মনোমোহনের “মুন্পর সুন্দর কবিত্বপূর্ণ চিঠিতে তাঁর “ডেস্ক 
তরে গিয়েছিলো ।'৫৩ পুরুষ ও নারীর এ ধরনের সামাজিক যোগাযোগ বঙ্গদেশে 
ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিলো | 

নিমৌক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে এ কথ! স্বীকার না-করে পার৷ যায় না 
যে, যে-বাঙালি মহিলারা ১৮৬৬ সালের আগে কখনো প্রকাশ্যেই গমন করেন নি, 
তাঁরাই এক দশকের মধ্যে “সাধীনতা”র পথে অনেকট। এগিয়ে যান। 


এখন তীরা কেবল বিদেশেই যাচ্ছিলেন না (পরের আলোচন! থেকে বিস্তারিত 
জানা যাবে), জনসভায়ও উপস্থিত হচ্ছিলেন। মহিলাদের জনসভায় উপস্থিত 
হওয়ার প্রথম ঘটনা ঘটে বোধ হয় ১৮৭১ সালের ২৬ জানুআরি ॥ কেশব সেনের 
এই সভায় আানেট আযাক্রএডনহ দ-তিন জন মহিল। উপস্থিত ছিলেন 1৫৪ মাসখানেকের 
মধ্যে টাউন হলে অনুষ্ঠিত কলকাতি৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় আরো বেশি 
সংখ্যক মহিলা উপস্থিত হন1৫৫ সেকালে যাঁরা অধরোধ মোচনের পক্ষপাতী 
ছিলেন, তার।ও আশা করেন নি যে, এতোকাল অন্তঃপুরে বন্দী থাকার পর তীরা 
এতো৷ জনসভায় উপস্থিত হবেন। এ কারণে পুরুষদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া 
লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ পুরুষই বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। আলোচ্য 
সময়ে কেশব সেন-পরিচালিত ভারত সংস্কারসভার কতিপয় মহিলা কলকাতা 
যাদুঘর পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন । ১২৭৭ সালের চৈত্র সংখ্যা বামা বোধিনী 
পন্লিকায় এদের এই বলে প্রশংসা কর! হয় যে, এর ফলে তারা আলোক- 
প্রাপ্ত হবেন। অপরপক্ষে, এ একই সংখ্যায় বামাবোধিনী পন্রিকা সমাবর্তন 
সভার যোগদাশকারী মহিলাদের নিন্দা করে। উপযুক্ত মময় আসেনি-_-এই যুক্তি 
দেখিয়ে পত্রিকায় মহিলাদের সভায় যাওয়ার সিদ্ধান্তকে অবিবেচনাপ্রপূত বলে 
আখ্যায়িত বরা হয় 1৫৬ বস্তৃত, মহিলাদের সভায় যাঁওয়ার বিষয়টি জনমতকে 
এতোটা আহত করেছিলে যে, প্যারীচাঁদ মিত্রের মতে৷ নারীমুক্তির একজন প্রধান 
প্রবক্তাও রামতনু লাহিড়ীর সমালোচনা! করেন ; কারণ রামতনু তাঁর কয়েকজন 
আত্বীয়াকে কেশব সেনের এক সতায় নিয়ে গিয়েছিলেন ।৫+ 


৫৩, এ, পৃ. ১৭৮। 

8৪. /১0010106 //00/09 018, 010150 17 1,11, 994911009, 0. 90, 
৫৫, বামাপ, চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৩৬৫। 

৫৬, এ। 


৫৭. র্লামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ২৮৯। 


৬৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


১৮৭৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তৎকালীন যুবরাজ প্রিন্ম অব ওয়েলস কলকাতা 
সফরে এলে হাই কোর উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় তার সম্মানে একা 
সংবর্ধনার আয়োজন করেন। মুখোপাধ্যায় পরিবারের বেশ কিছু এঁতিহ্যিক মহিলা 
যুবরাক্তকে অন্তঃপুরে উষ্ণ সংবধন৷ জ্রাপন করেন।৫৮ বাচ্ধ মহিলার কয়েক বছর আগে 
থেকেই অ-রক্ষণশীল হতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্ত খ্রতিহ্যিক হিন্দ মহিলাদের 
অবরোধ প্রথা অগ্রাহ্য করার এটিই ছিলে বহুল প্রচারিত প্রথম দৃষ্টান্ত । এর ফলে, 
পর্দা অমান্য করার অপরাধে এঁতিহ্যিক হিন্দরা এবং অস্তঃপুরে ধূবরাজকে আতিথ্য 
জানানোর অপরাধে নব্যশিক্ষিত ব্যক্তির জগদানন্দ ও তার পরিবারের সদস্যদের 
তীব্র সমালোচনা করেন ।৫৯ 


সম্ভবত তারা বারবণিতাই ছিলেন এমন কতিপয় মহিলা সাধারণ রঙমঞ্চে 
প্রথম নাট্যাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। ঘটনাটি ঘটে ১৮৭৩ সালের অগস্ট 
মাসে।৬০ এধরনের অনুষ্ঠানে মহিলাদের অন্তভুস্ত করার বিরুদ্ধে জনমত ছিলো 
খুবই প্রতিক্ল। বিদ্যাসাগর ও শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো দুজন আন্তরিক নারী- 
দরদীও এতে এতো ক্ষিপ্ত হন যে, তারা আর কোনোদিন সাধারণ রজমঞ্চে 
এসে নাটক দেখেন লি।৬১ অবশ্য পরবর্তী দশকে, ঠাক্‌র পরিবারের মহিলার! তাঁদের 


৫৮. বুজেন্ত্রনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালগার ইতিহাস (চতুর্থ সংঃ কলকাতা £ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬১), পৃ. ১৭২ ;/১. 01880011011, 11971198109, 17191000165 
11) 079 8817081 নি61813581106, 90. 0৬ /, 00018 (41809৬10012 1800181 0001- 
01 0 €00108001, 1958), 102. 301-02. 

৫৯, বলীয় নাট্যশালার ইতিহাস, প্‌. ১৭২-৭৩। 

জগদালল মুখোপাধ্যায়কে বিদ্রপ করে একটি প্রহসন এ ঘটনার ছব্যবহিত পরেই রচিত ও 
অভিনীত হয়। গজদানদ্দ ও যুবরাজ শীর্ষক এই নাটক জাতীয়তাবাদীদের দ্বার এতো প্রশংসিত 
হয় এবং সরকার এ অভিনয়ে এতে বিব্ত বোধ করেন যে, এ অভিনয়কে বন্ধ করার জন্যে 
গভর্ণর-জেনারেল ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসে একটি অতিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করতে 
বাধ্য হন] এই আইনান্সারে কলঙ্কজনক, মানহ!নিকারক, দেশদ্রোহি তাবাঞ্জক, অ্শীল এবং 
কোনে৷ না কোনোতাবে সাধাবণের শ্বার্থবিরোধী' সকল নাটকের অভিন বন্ধ করার ক্ষমতা 
সরকার নিজ হাতে নেয়। দ্রষ্টব্যঃ [. 7101, 119 018118010 79110111811093 9117, 
810901087199'9 18180821168, 119৬/ 591185, ৬০1, ৬, 105. 36-40 (১17-01),, 
1876), 

৬০. সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যহিলার। নাট্যাভিনয় করেন ১৬ জাগস্ট ১৮৭৩ তারিখে। ভ্রঘটব্য 
মধান্থ, ১৪ ভান্র ১২৮০, পৃ. ৪০৫-০৬। 

৬১. শিধলাধ শাস্ত্রী, আত্মচরিত, পৃ. ৯০; ইন্্রমিত্র, সাজঘর (কলকাতা, ১৯৬০), 
প্র. 8০। 
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বাড়ির নিজসৃ নাটাভিনয়ে অংশ নিতে আরম্ভ করেন। এই উদৃযোগকে অনেকেই 


প্রশংসা করেন, অথচ তীরা ইতিপূর্বে সাধারণ রঙ্গমঞ্জে মহিলাদের অভিনয়ের 
বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। 


চার দেয়াল দিয়ে ঘেরা অন্তঃপর থেকে অনেক দূরৈ 


শিক্ষিত মহিলাদের “প্রগতিশীল” অংশের ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়নের মুখে 
ধতিহাক মূল্যবোধ ভেঙে পড়ছিলো। এক দশক আগেও যে-বাঙালি মহিলাদের 
একমাত্র বাপের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যাবার ছকৃম ছিলো না, তীরাই 
১৮৬০-এর দশকের শেষভাগে বিদেশ যেতে শুর করেন। এমন ঘটনা! প্রথম 
বারের মতো ঘটে ১৮৬৯ সালে কলকাতার সুপরিচিত দত্ত পরিবারের খুস্টান 
সদস্য গোবিন্দচন্জ দত্ত যখন তীর স্ত্রী ও দূ কন্যাকে নিয়ে য়োরোপ গমন করেন।৬ৎ 
অবরোধ প্রথা এবং বঙগদেশে প্রচলিত নিয় মানের স্ত্রীশিক্ষা উভয়েই তাঁর কন্যাদের 
শিক্ষ। ও মানসগঠনের অন্তবায় হবে বিবেচনা করে গোবিন্দচন্দ্র এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন। প্রথম অধ্যায়েই লক্ষ্য করেছি, তরু ও অরু-- তার দূ কন্যা__ইংলও 
ও ফ্র্যাম্সে খব ভালো শিক্ষা লাভ করেন এবং প্রতিশ্র্তিশীল কবিরূপে আত্ম- 
প্রকাশ করেন। তাঁদের উভয়ই যদিও একশ-বাইশ বছর বয়সে মারা যান, তবু 
তাঁরা তাদের সাহিতাক প্রতিভার জন্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। বিশেষত 
তরুর একখানি ইংরেজি ও একখানি ফরাসী ভাষায় লেখা উপন্যাস যথে্ট সমাদরের 
সঙ্গে গৃহীত হয়।৬৩ 

গোবিন্দচন্দ্র খৃস্টান ছিলেন বলে তার পরিবারের দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রমী বলে 
গণা হতে পারে। কিন্ত কেবল দেশীয় খৃষ্টান নন, শীঘই বাদ্ধ মহিলারাও য়োরোপ 
যেতে শুরু করেন। উৎসাহী বাদ্ম যুবক ও সমাজ-সংস্কারক হিশেবে শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশিষ্ট | তিনি ১৮৭১ সালে য়োরোপ গমনের সময়ে সত্রীকেও 
নঙ্গে নেন।৬৪ তিনি সম্ভবত আশ! করেছিলেন যে, এই সফর তাঁর স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গিকে 


৬২. বামাগ, কাতিক ১২৭৬, পৃ. ১৩৭১ 40195 010 ০৬1 01117091000, 
68190065 ন6৬19৬. ৬০1. ০১৬ (1902), 70১. 440-02. 

৬৩. তার রচিত চারখানা গৃষ্থের মধ্যে একখানাই--॥ 57981 31881190 11) [78109 
চ619105 (1876)--তাঁর জীবদ্দণায় প্রকাশিত হয়! তাঁর অন্যান্য গৃন্থগুলো হলো 2 8181708 
(60011517917 881981168052179 11 1878) 1.9 381/11781 09 18 08110158119 
5 (1879) এবং 87019170 88118095 810 199391705 ০1 11117009061) 
(1882)। 

৬৪. বামাগ, ফাল্গুন ১২৭৭, পূ. ৩৩৪। 


৭0 সংকোচের বিহ্বলতা 


প্রশস্ত করে তুলবে এবং এর ফলে সামগ্রিকভাবে তীর হত্রীও “আধুনিক” হয়ে 
উঠবেন। শশিপদ প্রায় হাতেনাতে ফল পেয়েছিলেন। আট মাস বিভিন্ন ইংরেজ 
পরিবারের সঙ্গে বাস করে তাঁর স্ত্রী রাজকমারী যখন দেশে ফিরে আসেন তখন 
তার দৃষ্টিতজি এবং ব্যক্তিত্ব পাল্টে গিয়েছিলো 1৬৪ সত্যেন্রনাথ ঠাকর তীর 
স্ত্রীকে ইংলগ্ডে পাঠান ১৮৭৭ সালে। জ্ঞানদাঁর ভাষায় 'বোধহয় ওদের ভাষা কায়দা- 
কানুন শেখবাঁর জন্য। কারণ আমার স্বামী ইংরেজ সভাতার খুব ভক্ত ছিলেন' ৬৬ 
সত্যেন্্রনাথ ৫, 8 ও ২ বছরের তিনটি শিশুসহ জ্ঞানদাকে একটি ইংরেজ পরিবারের 
সঙ্গে পাঠিয়েছিলেন । তিনি ভেবেছিলেন, এর ফলে জ্ঞানদা হয়তো আরো দ্রুত 
ইংরেজি শিখতে বাধ্য হবেন। জ্ঞানদা আড়াই বছর ইংলণ্ডে এবং কয়েক মাস 
ফ্র্যাচ্সে বাস করেছিলেন | এ সময়ে তিনি এবং তীর সন্তানরা কেবল ইংরেজিই 
নয়, খানিকটা ফরাসি ভাষাও শিখেছিলেন।৬৭ (পরবর্তীকালে কন্যা ইন্দিরা 
কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফরাসি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্ঈসহ আ্াতক 
হয়েছিলেন।) তাছাড়া, জ্ঞানদা খুব ফ্যাশন দুরত্$ ও বিদগ্ধ মহিলায় পরিণত 
হয়। 

কেবল খৃষ্টান এবং বাঞ্ধি মহিলারাই য়োয়োপ যাচ্ছিলেন, তা-ই নয়, এতিহ্যিক 
হিন্দু রমণীরাও য়োরোপের পথে পাড়ি জমান। মনোমোহন ঘোষ বাদ্দদের ছারা 
প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বটে, কিন্ত তিনি সম্ভবত দীক্ষিত বাক্ণ ছিলেন 
না।*৮ ব্যারিস্টার হয়ে ১৮৬৭ সালে দেশে ফিরে আসার পর মনোমোহন তীর 
অশিক্ষিত ও সাংস্কৃতিক গুণাবলীবজিত স্ত্রীকে “সংস্কৃত” করার প্রয়োজনীয়ত৷ 
অনৃতব করেন। অবিলম্বে তিনি তাঁর স্ত্রীকে একটি কনভেল্টে পাঠান এবং সেখানে 
তাঁর স্ত্রী উৎকৃষ্ট ইংরেজি তাষা ও ইংরেজি আদব-কায়দা শেখেন। তা ছাড়া, 
তিনি এখান থেকেই ইংরেজি পোশাক পরা আরন্ত করেন।৬* কিন্ত মনোমোহন 
এতেও তৃপ্ত হন নি, তাই তিনি স্ত্রীকে নিয়ে দূবার ইংলণ্ডে যাঁন। একজন সম- 
সাময়িক জীবনীকারের মতে বাহ্যত এর ফলে শ্রীমতী ঘোষ “ইংরেজ মহিলাদের 


৬৫, /, লি, 88191], ঠা) 1110181) 81010110051 8 6181870175 01 5608- 
0185 98911089068 88119111 (210 90. ; 0910805 6 580118121] (3181110 39116], 
1973), 1783517. 

৬৬. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, “*মৃতি কথ।', পৃ. ৩৮। 

৬৭, এ, পূ. ৩৮-৩৯। 

৬৮. ডেভিড কফের মতে যনোমোহন থাদ্ধ ছিলেন | 59611)6 878111)0 98118) 
810 0115 51181217030 01 8100911) 110881] 11110, 0, 91) 259, 

৬৯. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, “স্মৃতিকথা? পৃ. ২৯। 


খীচ) খোল। $ বঙ্গমহিলাদের মুক্ত করার জন্যে পুরুষদের প্রয়াস ৭১ 


মতোই ইংরেজ সমাজে মেলামেশ! করতে পারেন।'৭০ আর একটি উল্লেখযোগ্য 
দৃ্টাস্ত উমেশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী হেমািনী দেবীর | কনৃণ্েসের এক সময়কার 
সভাপতি, উমেশচন্দ্র একটি এতিহ্যিক হিন্দু পরিবারের সন্তান । তাঁর প্ৰপুরুষদের 
অন্যতম বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্কানন। ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ 
সাল পর্যন্ত তিনি যখন ইংলণ্ডে আইন অধ্যয়ন করছিলেন, তখনই তিনি মহিলাদের 
শিক্ষা দানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফেরার 
অব্যবহিত পরেই তিনি তীর স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে আর্ত করেন। যাতে 
তিনি লেখাপড়ায় আরে অগ্রগতি করতে পারেন, তার জন্যে তিনি তাঁকে ইংলণ্ডে 
প্রেরণ করেন। পরবর্তীকালে হেমাঙ্জিনী দেবী একজন বিদগ্ধ মহিলা'য় পরিণত 
হয়েছিলেন।+৯ মনে হয়, ইংরেজি শিক্ষ। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিচলিত করে- 
ছিলো। তিনি খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য উমেশচন্দ্র হিন্দুই থেকে 
যান। স্বামী-স্ত্রী উভয়ই স্ত্রীশিক্ষার কট্টর সমর্থক ছিলেন এবং তাঁরা কন্যাকে চিকিৎসা- 
বিদ্যা শিক্ষা দানের সংকল্প গ্রহণ করেন 1৭৭ উমেশচন্দ্র তার তগী মোক্ষদায়িনীকেও 
লেখাপড়ার উৎসাহ দিয়েছিলেন | মোক্ষদাঁয়নী ১৮৭০ সালে বঙ্গ মহিল৷ নামে 
একটি মহিলা পাক্ষিক প্রকাশ করেন।*৩ 
১৮৭০ ও ১৮৮০-এর দশকে যে-মহিলারা য়োরোপ সফরে যান, তাদের 
মধ্যে সম্ভবত কুষ্ণভাবিনী দাসই .রক্ষ ণশীল ধারার সব চেয়ে নিকটবর্তাঁ ছিলেন। 
তাঁর অবশ্য বাল্যকাল থেকেই অন্তঃপুরের বাইরের জগৎকে দেখার এবং য়োরোপে 
যাওয়ার প্রবল বাসনা ছিলো । ইংলগ্ডে সফরের ও সেখানে বাস করার অভিজ্ঞতা 
নিয়ে তিনি যেশ-্রন্থ রচনা! করেন, তার ভূমিকায় তিনি বলেন £ 
পাঠিকাগণ ! আমিও আপনাদের মতে। একটি বাড়ীতে বদ্ধ ছিলাম ; দেশের, 
পৃথিবীর কোন বিষয়ের সহিত সম্পর্ক ছিল না; সামান্য গুটিকতক জিনিসে 
মনকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করতাম কিন্ত পারিতাম না। দেশের সমস্ত 
ব্যাপার উত্তমরূপে জানিবার নিমিত লালায়িত হইতাম, এবং কেহ বিলাত 
যাইতেছেন কিন্ব। কেহ বিলাতি হইতে ফিরিয়৷ আসিতেছেন শুনিলেই মন 


৭0. 79ি:0. 58721, ॥১ 36819791 81021787201 01 8817981 09111017005 8০1) 
[8৬170 8110 0654 (89017; 07108157001) 19765 [0191 00001131790 11) 
1889), ০0. 24 

৭১, 8010. 0, 48. 

৭২. 191. 1১. 49. 

৭৩, বজেন্দ্রনাথ বঙ্গেযাপাধ্যায়, বাংলা সামক্লিকগন্জ, দ্বিতীয় খণ্ড (দ্বিতীয় সং; কলকাতা ঃ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫২), পৃ. ১১। 


৭২ সংকোচের বিহবনতা 


নাচিয়া উঠিত। বিদেশ হইতে প্রত্যাগত ব্যক্তিদের নিকটে গিয়া বিদেশ 
সম্বন্ধীয় নান প্রকার নূতন বিষয় শুনিবার জন্য ব্যস্ত হইতাম ; কিন্ত দর্ভাগ্য 
পরাধীনা বঙ্গবাসিনীদের মনের ইচছ। পূর্ণ হয় না; সুতরাং চুপ করিয়া 
থাকিতাম।৭8 
অন্তঃপুর থেকে মুক্তি লাভ সম্পর্কে তিণি আরো লেখেন : 

বহুদিন হতে হৃদয়ে আমার, 

গোপনে রয়েছে এক আশালতা, 

দেখিবার তরে প্রিয় স্বাধীনতা, 

যাইব যে দেশে বসতি উহার।'" 

কত পুত্র তব বিদ্য। শিখিবারে, 

যায় ন! 

কেন মোরা তবে হয়ে তব স্তৃতা, 

পারিনা জননি। সে দেশে যাইতে, 

বিদ্যান্ভান ধনে হৃদয় ভূষিতে, 

দেখিয়। স্বাধীন ব্রিটন-দহিতা। 

মোরা হইয়া মানব, 

রয়েছি পিঞজরে চক্ষহীন। সব, 

করিতে পারি না কোঁন উপকার 

তাই বহু কষ্টেপিঞ্ুর ভাঙ্গিয়ে 

হয়েছি বাহির জ্ঞানচক্ষু তরে," **৭9 


প্রায় এক দশক (১৮৮২-১৮৯০) ইংলগ্ডে বাস করার পর, তিনি এক ভিন্ন নারীতে 
রূপান্তরিত হন। তীর পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। 
একটি কৌতৃহলোদ্দীপক অনুচ্ছেদে তিনি এই পরিবঙীনের কথা বর্ণন৷ 
করেছেন : 
কথায় বলে যে, ক্রীতদাস পর্বস্ত ইংলগ্ডের মাটিতে পা দিলে তৎক্ষণাৎ 
স্বাধীন হইয়৷ যায়; আমি নিজেও দেখিতেছি যে, যতদিন হইতে 
ইংলগ্ডের স্বাধীন বায়, সেবন করিতেছি, যতদিন হইতে স্বাধীন মানুষের 
সহিত একত্র বাস করিতেছি, ততদিন হইতে আমার মনে এক নুতন 


৭8, কৃষ্ণভাবিনী দাস ইংলগডে বক্গমহিলা (করকাত। £ সত্াপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ১৮৮৫), 


পৃ" ২। 
৭৫, প্র, পৃ. ১৯, ২০, ২১। 


খাঁচা খোলা £ বঙ্গমহিলাদের মুক্ত করার জনো পরুষদের প্রয়াস ৭৩ 


ডাবের উদয় হইয়াছে। এ ভাব ষেকি তাহা আমার দেশীয় ভাইভগিনীদের 
নিকটে প্রকাশ করিতে আমি অক্ষম। ভারতবর্ষে যতদিন ছিলাম এ 
সকল কিছুই জানিতাঁম না, মনেও ভাঁবিতাম না যে, মানুষের জীবনের 
এত রূপান্তর আছে। পৃস্তকে নানা দেশের বিষয় পড়িতাম--এ দেশ 
স্বাধীন, ও দেশ পরাধীন, এ দেশের শাসনপ্রণালী যখেচ্ছাচার, ওদেশের 
রাজ্যব্যবস্থা৷ নিয়মতন্ত্_ এরূপ কত পড়িতাম, এক রকম করিয়া কথার 
মানে বুঝিতাম ; কিন্তু এ কথাগুলি যে কত ভাব প্রকাশ করিতেছে, কত 
গুঢ় বিষয় সূচনা করিতেছে, তাহা কখনই আমার হৃদয়ঙ্গম হইত না।*** 
এখন দেখিতেছি যে যেমন অন্ধের কিবা দিন কিবা! রাত, তাহাকে রাতি 
দিনের প্রতেদ যতই কেন বঝাইয়া দাও না সে সকল জিনিস কান দেখিবে, 
সেই রূপ আমিও এত দিন সকল লোককে পরাধীন চক্ষে দেখিতাম।৭৬ 


সাধারণ শিক্ষিত পর্দানশীল মহিল। হলেও, ভ্রুত তিনি তাঁর জ্ঞানের পরিধি বিস্তার 
করেন। ইংলণ্ডে থাক কালেই তিনি লিখতে শুরু করেন এবং তার মধ্য দিয়েই 
তাঁর এই বধিত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া ষাঁয়। তাঁর ইংলও ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থটি 
প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে এবং তীর প্রবন্ধসমহ শিগগিরই ভার তীসহ বিতিন্ন 
সাময়িকীতে প্রকাশিত হতে আরম্ত করে। মহিলাদের আধুনিকতা সম্পর্কে তাঁর 
রচনায় যে ধারণ। প্রতিফলিত হয়, ত৷ ছিলে। নি:সন্দেহে আধুনিক এবং উল্লেখযোগ্য । 
সেকালে ইংরেজ মহিলাদের মধ্যে যে অগ্রগতির আন্দোলন চলছিলো, তিনিই 
প্রথম তার সঙ্গে এ দেশীয় পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেন এবং বাঙালি মহিলাদের 
জন্যে একই ধরনের অগ্রগতির ওকালতি করেন 11 

এখন একজন মহিলার পক্ষে য়োরোপ ভ্রমণ তাৎপর্যপূর্ণ নাও হতে পারে, 
কিস্তু একশ বছর আগে তা যথে£ গুরুত্বপূর্ণ ছিলো । হিন্দুদের মধ্যে সমুদ্র- 
যাত্র। নিষিদ্ধ ছিলে৷ | সমুদ্রযাত্রা করলে 'জাত' যেতো। রামমোহন রায় এবং 
ছারকানাথ ঠাকর য়োরোপ গিয়েছিলেন সত্য,+৮ কিঙ্জ মেটা সম্ভব হয়েছিলো 
এই জনো যে, তাঁরা ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁরা দেশাচারকে 


৭৬. ইংলগ্ডে বঙ্মহিলা, পৃ. ২৫৩-৫৪। 

৭৭, ইংরেজ মহিলাদেৰ শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পকিত তার প্রবন্ধ “ইংরেজ মহিলার শিক্ষা 
ও স্বাধীনতার গতি : ভারতী ও বালক, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ. ১৯৮-২০২ এবং ইংলগ্ডে বঙ্গমহিলা 
দশম ও দ্বাদশ অধ্যায় এ্রঘ্টব্য। 

আরো দ্রথ্টব্য আমার প্রবন্ধ £ 'বঙ্গদেশে নারীমুজি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ £ কৃষঃ- 
ভাবিনী দাস, জিজ্ঞাসা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য। (ভুলাই-অক্টোবর, ১৯৮২), পৃ. ১২৮-৪৩। 

৭৮, রামমোহন য়োরোপ যান ১৮৩২ সালে, ছারকানাথ ১৮৪২ ও ১৮৪৫ সালে। 


৭৪ সংকোচের বিহবলতা 


অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। সে যুগের উচচাকাঙ্ক্ষী যে-যুবকগণ শিক্ষা লাভের 
জন্যে বিলেত যেতেন এবং প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই 
দেশে ফিরে কালাপানি পার হওয়ার জন্যে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো।+৯ দ্ুতরাং 
বলা যাঁয় যে, আলোচ্য মহিলারা য়োরোপ গমন করে সামাজিক রীতির প্রতি 
অসাধরণ অবঙ্ঞ। প্রদর্শন করেন, এবং এ দের দৃষ্টান্ত থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, 
য়োরোপ ভ্রমণ তাঁদের শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের ওপর প্রবল ছাপ ফেলেছিলো। 


পর্দা প্রথার কমবিলোপ এবং মহিলাদের ও পর তার প্রভাব 


পূর্বের আলোচনা থেকে এটা নিশ্চয় স্পষ্ট হয়েছে যে, অল্প সংখ্যক শিক্ষিত 
নগরবাসী বা, ব্রাহ্ম-প্রভাবিত হিন্দ এবং দেশীয় খুস্টানরাই অবরোধ প্রথা অমান্য 
করার মতো মাহম সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। পর্দা প্রথাকে তারা অবশ্য পূরোপূরি 
অগ্রাহ্য করেন নি বা করতে পারেন নি। কেবল বিশেষ বিশেষ সময়ে এবং নিজেদের 
আত্বীয় ও বন্ধুদের মধ্যেই তারা অবরোধকে অস্বীকার করেন। তা হলে একে 
কতোটা তাৎপর্যপূর্ণ বলা যায়? এর ফলে তীর মুক্তির যে-সামান্য আস্মাদ লাভ 
করেন, বিচার করলে এখন তাকে তেমন বৈপ্লবিক মনে না-ও হতে পারে। 
কিন্ত এ কথ! ভুললে চলবে না৷ যে, এদের দু্টান্থমমূহ হিন্দু-মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমানসংখ্যক মহিলাদের ওপর প্রভাবের বীজ রোপন করে। 

তাছাড়া, পরবর্তাঁ রমণীরা যে-অধিকতর স্বাধীনতা ভোগ করেন, অবরোধ 
মোচন ছিলো! তাঁর প্রথম পরীক্ষামূলক সোপান। পুববর্তী মহিলার! অন্তঃপুরের 
চতুর্দেয়ালের বাইরে আসতে না-পারলে, পরবতাঁ মহিলার! যে স্বাধীনতার 
ধারণ লাভি করেন অথচ যতোটা স্বাধীনতার জন্যে হৈ চৈ করেন, তা সম্ভব 
হতো না। অবরোধ প্রথ৷ ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার ফলে স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের 
ধারণার যে-বিপুল পরিবর্তন হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে তা লক্ষ্য করা যাবে। 


৭৯. উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি শমুদ্রযাত্র। সম্পকে হিন্দুদের মনোভাব বেশ বিক্ূপ 
ছিলো। এই মনোভাব দূর করার উদ্দেশ্যে নেতৃস্থানীয় এতিহ্যিক হিন্দদের নিয়ে একটি কমিটি 
গঠন করা হয়। অন্তত ১৮৯৪ সাল পর্যস্ত এ কমিটি কার্কর ছিলো! 599 7. 51112 
11116199101) 081017% 8 950905 ৩1 5001981111901% (02100162. : 15117728161. 
11117012901/8, 1965), 00. 139-41, 151-59, 


তৃতীয় অধ্যায় 


বাহির হইব জগতে মম জীবন ধন্য মানি ঃ স্বাধীনতা সম্পর্কে 
মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মহিলাদের অবস্থা আদৌ ঈর্যাযোগ্য ছিলো 
না; কারণ তাঁরা অশিক্ষিত ও অন্তঃপুরে বন্দী ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও 
পরবরতীকালের শিক্ষিত ও পর্দার নিগড় থেকে অংশত মুক্ত মহিলাদের তুলনায় তাঁরা 
যেকম সুখী ছিলেন, তা৷ মনে হয় না। পূর্ববর্তী মহিলারা শৈশব থেকেই মেকালে 
প্রচলিত জীবনধারা নিয়ে সন্তষ্ট থাকার শিক্ষা লাভ করতেন। কিন্ত পরবতী 
মহিলারা এমন কতোগুলো নতুন মুল্যবোধে বিশ্বাস স্থাপন করেন যা তাদের 
চারদিকের অধিকাংশ মানুষের কাছেই ছিলো গ্রহণের অযোগ্য । অস্তঃপুরও পরি- 
বারের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণতা সম্পর্কে তারা ক্রমশ 
অতৃপ্ত হয়ে পড়ছিলেন। একবার শিক্ষা গ্রহণের পর তাঁবা আর আগের প্রজননের 
মহিলাদের মতো ভাবতে পারছিলেন না। তদুপরি, যারা একবার অন্তঃপুরের 
বাইরের জীবনের ম্বাদ পেয়েছিলেন, তাদের পক্ষে নিজেদেরকে আর অন্তঃপুরে 
বন্দী করে রাখা সম্ভব ছিলো না। গাহস্ব্য জীবনের তুচ্ছতার বাইরে তারা 
তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা খুজতে আরম্ভ করেন। প্রথম বারের মতো, 
তাঁরা এ কথা ভাবতে শুরু করেন যে, মহিলারাও পৃরুষদের মতো স্বাধীনভাবে 
এখং সমান অধিকার নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন : কিন্তু পূরুষশাসিত সমাজই তাদের 
শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে । বস্তত, এরা যে কেবল নিজেদের স্বাধীনতা সম্পর্কেই 
সচেতন হন, তা-ই নয়, তীর৷ স্বাধীনতার স্বরূপ সম্পর্কেও স্পষ্ট একটা ধারণ! 
নির্সাণ করেন। 


মহিলাদের সামাজিক কি.য়াকলাপ 


স্রীশিক্ষার বিকাশ হওয়ায় এবং ভদ্রলোকদের, বিশেষত ব্াহ্মদের মধ্যে পর্দা 
প্রথার কড়াকড়ি হাস পাওয়ায়, মহিলার! পারিবারিক পরিধির বাইরে অধিকতর 
কার্কলাপে অংশ নিতে শুরু করেন। আপাতদ্‌ট্টিতে মনে হয়, খ্াঙ্ম মহিলাদের 
প্রার্থনা সভায় যোগদান থেকেই এর সৃত্রপাত। এরূপ প্রথম ঘটনা ঘটে ১৮৬৬ 
সানের জানুআরি মাসে | এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে অনুষ্ঠিত 


৭৬ সংকোঁচের বিহ্বলতা 


ব্রাদ্মদের বাৎসরিক মাধঘোৎসবে প্রায় ৫০ জন মহিল! যোগদান করেছিলেন। 
পূরুষরা চলে যাওয়ার পর, একটি পর্দার আড়ালে বসে দেবেন্দ্রনাথ-প্রদত্ত ধর্মীয় 
উপদেশ শোনার জন্যে মহিলাদের অনুমতি দেওয়া হয়।১ এর কয়েক মাস পর 
গর্গামোহন দাসের তরী বঙ্গময়ী দেবী এবং আর-একজন মহিলা (যার নামোলেখ 
কর হয়নি, তবে অনুমান করি সৌদামিনী রাঁয়) বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের একটি 
সাপ্তাহিক উপাসনা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এরা অন্য পরুষ সদস্যদের 
সঙ্গেই এই উপাসনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন,_-এই অর্থে এর! দূজন পূর্বোক্ত 
মহিলাদের তুলনায় এক ধাপ অগ্রসর ছিলেন। তাদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায়, 
বরিশালের ব্রাঙ্গ মহিলারা উপাদনা সভায় যোগদান করা ব্যতীত আর কিছু করতে 
পারেন নি। কিন্ত কলকাতার ব্রাহ্ম মহিলারা এ বছরেই বান্ষিকা সমাজ নামে 
মহিলাদের প্রথম একটি সমিতি চালু করেন। এইটিই ছিলো বঙ্গদেশে মহিলাদের 
প্রথম সমিতি। আমরা আগের অধ্যায়ে দেখেছি, এ বছর নভেম্বর মাসে এই সভার 
পক্ষ থেকে মেরী কার্পেন্টারকে একটি সংবর্ধন৷ দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সময়ে 
এই সমিতি নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করে। 


পূরুষরা মহিলাদেরকে কতোটা সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে 
দিতে প্রস্তত ছিলেন এবং কতোটা পর্দা ভাঙতে দিতে রাজি ছিলেন, ব্াঞ্থিকা 
সমাজ ছিলো তার একটা পরীক্ষা; যদিও এ সমাজের লক্ষ্য ছিলো! প্রধানত 
ধমীঁয়। ঠাকর-পরিবার-নিয়নত্রিতি রক্ষণশীল আদি ব্রাঙ্গপমাজ ধর্মের নামেও 
মহিলাদেরকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে দিতে অসন্মতি জানায়।৩ 
এমনকি কেশব সেন-পরিচালিত ভারতবধাঁয় ঝ্াঁক্সসমাজও উপাসনা সভায় 
মহিলাদের শরিক হওয়ার প্রশে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে । ঘটনাটি ঘটে ১৮৭২ 
সালের জানুআরি মাসে, যখন কয়েকজন মহিলা উপাসন! অন্ষ্ঠান চলাকালে স্ব স্ব 
পরিবারের পুরুষ সদস্যদের সঙ্গে পর্দার বাইরে বসতে চান। এঁদের মধ্যে ছিলেন 
দূগ্গামোহন দাস ও অন্নদাচরণ খাস্তগীরের পরিবারের সদস্যবৃন্দ । “প্রগতিশীল” 


১. বামাপ, ফাল্গুন ১২৭২, পৃ. ২১৬-১৭| 

২. বামাপ, আষাঢ় ১২৭০, পর. ৩০২। 

১৮৬৭ সালের জানুআরি মাসে কিশোরীলাল মৈত্রের কলকাতাস্ব বামতবনে কিছু সংখ্যক 
ব্রাহ্ম পূরুষ ও নারী একত্রিত হয়ে মাধোৎসব উপলক্ষে একটি উপাসনা অনুষ্ঠান করেন।_ 
বামাপ, সাঘ ১২৭৩, পৃ. 888 । 

৩. দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৬ সালের যাঘোৎসবে মহিলাদেরকে পর্দার আড়াল থেকে উপাসন! 
অনুষ্ঠানের অনষতি দিলেও, ১৮৬৭ সালে অনুক্ষপ অনষতি দিতে অস্বীকার করেন।-_ _বামাপ, 
সাধ ১২৭৩, পূ. 8৪৪। 


গ্বাধীনত] সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ। ৭৭ 


চিন্তাধারার জন্যে সুপরিচিত হলেও, কেশব মহিলাদের পর্দার বাইরে বসতে 
দিতে সম্মত ছিলেন না। তিনি যুক্তি দেখান যে, এর ফলে অন্য পুরুষদের 
মনোযোগ বিনষ্ট হতে পারে ।৪& এতে ক্ষন্ধ হয়ে দূর্গামোহন, অন্নদাচরণ, দ্বারাকা- 
নাথ গাঙ্গুলি এবং অপর কয়েকজন মিলে বৌ বাজারের একটি বাড়িতে একটি 
আলাদ। উপাসনা! সভার আয়োজন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ 
বন উভয়ই মহিলাদের আধুনিকতার প্রশ্শে যথেষ্ট রক্ষণশীল ছিলেন। কিন্ত তার! 
এই “বিদ্রোহী” উপদলকে স্বতন্ত্র উপাসনাসভা৷ স্থাপনে উৎসাহ দেন। কারণ 
তাঁরা সম্ভবত চাচ্ছিলেন যে, ভারতবর্ষাঁয় ঝাক্গসমাজ দ্বিখণ্ডিত হোক 1৪ কয়েক মাস 
পরে কেশব যখন এই দলের দাবি স্বীকার করে নেন, মহিলার! তখন সাপ্তাহিক 
উপাসন৷ অনুষ্ঠানের সময়ে পূরুষদের সঙ্গে একত্রে বসার অধিকার লাত করেন। 
অবশ্য এর ফলে উপাসনা অনুষ্ঠানে মহিলাদের উপস্থিতি যে দারুণ বৃদ্ধি পায়, 
তা নয়।৬ বস্তত, মহিলারা (এবং তাদের সঙ্গে দুর্গামোহনের মতো৷ পরুষর।) 
একটি অধিকার নিয়ে লড়াই করছিলেন! অধিকাৰ আদায়ের পরে, তাঁদের উৎসাহে 
ভাটা পড়ে। এ থেকে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের ক্রমবর্ধমান সচেতন- 
তাই প্রকাশ পায়। তার! পুরুষদের সঙ্গে অধিকতর মেলামেশা করতে আগ্থহী 
ছিলেন কি না, বলা শক্ত। কিন্তু তার৷ অন্তঃপ,রের বাইরে একটি জীবন খুজে 
পান এবং অন্য মহিলাদের সঙ্গে আগের চেয়ে বেশি মেলামেশা করতে 
উৎসুক হন। 


মহিলাদের অধিকারের প্রশে ভারতবষাঁয় বাদ্ষপমাঁজের সদস্যদের মধ্যে 
যে-সাময়িক বিচ্ছেদ ঘটে, তা এ সমাজের বিবদমান দূই উপদলের মতপার্ধক্াকে 
তীবুতর করে। এর মধ্যে একদল ছিলেন মহিলাদের সমানাধিকারে বিশ্বাসী, 
অন্যদল সীমিত অধিকারে ।1 মহিলাদের উচচতর শিক্ষার উঁচিত্য নিয়ে ১৮৭৪ 
সালে দুদলের ব্যবধান আরো! বৃদ্ধি পায় এবং শিবনাখ শাস্ত্রী, দূর্গামোহন দাস, 


৪. র্লামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গপমাজ, পূ ২৭০। 

৫. নতুন সমাজের প্রতি তার সমর্থন ও উৎসাহ দেখানোর জন্য টচত্র মাসে তিনি একাটি 
উপাসন। অনুষ্ঠানে উপদেশ দান করেণ।--দ্রঘ্টব্য £ তত্বপ জোষ্ঠ ১৭৯৪ (১৮৭২), পৃ. 
২৭-৩০। তাছাড়া দেবেন্ত্রনাথের অনুরে!ধেই রাজনারায়ণ বন্থ এই সমাজের আচার্য হিসেবে 
কাজ ফরতে রাজি হন।--দ্রঠব্যঃ প্লাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ, ১৯৭। 

৬. বামাগ, তাদ্র ১২৭৯, পর. ১৬৮। 

৭. রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র মধ্যন্থ ব্যঙ্গ করে কেশব-অনুসারীদের “প্রগতিশীল” 
এবং বিদ্রোহীদের “বেড়ে প্রগতিশীল” বলে আখ্যায়িত করে। দ্রটব্য : মধ্ন্থ, ২০ খ্যোষ্ঠ ১২৭৯, 
পৃ. ১১৭ । হালিসহর পঞ্জিকা এদের নাম দেয় যথাক্রসে 'বজতামলক' ও 'ন্ত্রীসর্বন্ব | 


৮ সংকোচের বিহবলতা 


অন্নদাচরণ খাস্তগীর, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, শশিপদ বল্যোপাধ্যায় প্রযুখ সমদর্শী 
নামে আন্ষ্ঠানিকভাবে আলাদা একটি উপদলের জন্ম দেন।৮ 

মহিলারা ধর্মে তাদের গভীর উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন কি না, মিক বলা 
যাচ্ছে না। কিন্তু তাদের উৎসাহ যে অন্যান্য খাতেও প্রবাহিত হচ্ছিলো, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নেই। জ্ঞাতে এবং অজ্ঞাতে পূরুষরাই মহিলাঁদেরকে অন্যান্য বিষয়ের 
দিকে তাকাতে সাহায্য করছিলেন। উদাহরণ হিশেবে কেশব সেনের নামও 
উল্লিখিত হতে পারে। সমাজ সংস্কারের নতুন উদ্যম ও ধারণা নিয়ে কেশব 
বিলেত থেকে ফিরে আসেন ১৮৭০ সালে। সংস্কারের মাধামে বিশেষ করে 
মহিল৷ ও শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি করবেন, এ সময় তিনি এরূপ আশ! করে- 
ছিলেন। অল্লকালের মধ্যেই তিনি এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত সংস্কার সভা এবং 
তার অধীনে একটি মহিলাদের বিদালয় স্থাপন করেন।» এর পর এ বিদ্যালয়ের 
ছাত্রীদের নিয়ে তিনি বামাহিতৈষিণী সভা নামে মহিলাদের প্রথম সত্যিকার 
“সামাজিক” সমিতি স্বাপন করেন। তিনি নিজে এ সভার সভাপতি হন। লেডি 
ফিয়ার এবং মিস পিগট--এই দূই য়োরোপীয় মহিলা ছাড়াও, ন্বর্ণলতা ঘোষ 
(মনোমোহন ঘোষের স্ত্রী), ব্রহ্গময়ী (দর্গামোহন দাসের স্ত্রী), হেমাজিনী দেবী 
(উমেশচন্্র ব্যানাজির স্ত্রী), এবং আরো কয়েকজন মহিলা এই সভার পরিচালক- 
মগডলীর অন্তভু ক্ত ছিলেন। প্রতি পক্ষে (শুক্রবার) একবার এই সমিতি মিলিত 
হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।১০ সমিতির দ্বিতীয় সভায় ৩০ জন মহিলা! উপস্থিত হন 
এবং চারজন মহিলা প্রবন্ধ পাঠি করেন।১১ সুতরাং এ কথা বললে অমঙ্গত হবে 
না যে, কেশবচন্র সেন একই সঙ্গে মহিলাদের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ 
গ্রহণ করতে এবং পূরুষদের সঙ্গে মেলামেশায় উৎসাহ দিচ্ছিলেন, আবার ব্রাঙ্ষ 
সমাজের সাপ্তাহিক উপাসনাসভায় পুরুষদের সঙ্গে একত্রে বসতে বাধা দিচ্ছিলেন। 


৮.5. 585119) 11150017% 01 015 58181717710 98178], 00. 163-64, 

সযদশীদল ১৮৭৪ সালে দমদরশী নামে একটি মাসিক পত্রিক। প্রকাশ করে। পিবনাথ 
শাত্রী এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলের্ন। পত্রিকাটি ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় লেখা রচন। 
প্রকাশ করতো । আশ্চর্যের বিষয় অন্তত প্রথম বছরে এ পত্রিকায় সমসাময়িক বঙ্গীয় স্ত্রী 
স্বাধীনতা আল্মোলন সম্পর্কে কোনে রচন। প্রকাশিত হয়নি। 

৯, বামাপ, পৌষ ১২৭৭, পৃ. ২৭৩। 

১০. বামাপ, বৈশাখ ১২৭৮, পৃ. ৩৯২-৯৩। 

মহিলাদের একটি সঙ্গিতি স্বাপন কর যায় কি না, ভারত সংস্কার সভার একটি অধিবেশনে 
১৮৭০ সালের অক্টোবরে এ নিয়ে আলোচপা. হয়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতাপচ্ত্র 
সছুমদার | কেশব তখনে৷ ইংলও থেকে ফেরেননি । দ্রষ্টবা ; বামাপ, কাতিক ১২৭৭, পৃ. ২২৪। 

১১, বামাপ, বৈশাখ ১২৭৮, পূ. ৩৯২। 


স্বাধীনত। সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ৭উ 


এই স্ববিরোধিতার ফলে, আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি, ভারতবর্ষীয় ব্রা্দদমাজ 
১৮৭২ সালে প্রায় বিতজ্জ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো । 


শিবনাথ শাস্ত্রী এবং উমেশচন্দ্র দত্তের মতো প্রুষদের সহায়তা পেলেও, 
মহিলারা নিজেরাই “বঙ্গ মহিলাসমাজ' স্থাপন ও পরিচালনা করেন। ১৮৭৮ 
সালে ভারতবধীয় খ্রা্ষসমাজ দৃই ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর নবগঠিত সাধারণ 
ব্রাঙ্মদমাজ-তক্ত মহিলারা তাদের নিজেদের একটি সমিতি থাকার প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব করেন এবং ১৮৭৯ সালের অগস্ট মাসে তীরা এই সমিতি স্বাপন 
করেন।১ৎ রাঁধারাণী লাহিড়ী, হ্বর্ণপ্রভা বস, কাদগ্থিনী বনু, কৈলাঁসকামিনী দত, 
সরস্বতী সেন, কামিনী সেন প্রমুখ মহিল৷ যাঁরা পূর্বে বামাহিতৈষিণী সভার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন, তারাই বঙ্গ মহিলাসমাজের প্রথম দিককার শব চেয়ে বিশিষ্ট সদস্য 
ছিলেন। সমিতিট শুরু হয় ৪১ জন সদস্য নিয়ে। কিন্ত শীধুই আরো! অনেকে 
এর প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮০ সালে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম বাৎসরিক সভায় 
প্রায় ১০০ জন মহিলা উপস্থিত হন।১৩ যদিও বামাবোধিনী পত্রিকা-য় দাৰি 
করা হয়েছিলো যে, কেবল বাঞ্ধ আদর্শে বিশ্বাসী মহিলারাই এই সভার সদস্য 
হতে পারবেন ১৪, তব মনে হয়, ধর্মীয় ব্যাপারে এ সভা সামান্যই মনোযোগ দিতো । 
এ বিষয়ে বামাহিতৈষিণী সভা ছিলো উক্টো-_-সেখানে ধর্মালোচনাই প্রাধান্য 
লাভ করে। বঙগমহিল! সমাজের অধিবেশনে যে-সব প্রবন্ধ পড়া হতো, তাদের 
বিষয়বস্তু ছিলে! নীতিশান্ত্র, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ইত্যাদি ; 
কিন্ত প্রতিষ্ঠানিক ধর্মসংক্রান্ত কোন বিষয় নয়। অচিরেই এই সভা বেশ কয়েক 
জন য়োরোপীয় মহিলার সমর্থন লাভ করে। প্রথম তিন বছরে এই সত। কম 
পক্ষে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলো-_-একখানার লেখিকা রাধারাণী লাহিড়ী, 
অন্য খানার রমাসুন্দরী ঘোষ । ১৫ 


বামাহিতৈষিণী সভা ও বঙ্গ মহিলাসমাজের সাকল্যে উৎসাহিত হয়ে, দেশীয় 
খুস্টান মহিলার তাঁদের নিজেদের সমিতি স্থাপন করেন ১৮৮১ সালে। এর 
সম্পাদক হন কামিনী শীল। এ সমিতির নিয়মিত সদগ্য ছিলেন ৩৫ জন। 
১৮৮২ সালের ১২ নভেম্বর এ সমিতির প্রথম বাৎসরিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং 
এতে প্রায় ৩০০ পুরুষ ও নারী উপস্থিত হন। বঙ্গ মহিলাসমাজের মতো এ 


১২. বামাপ, মাঘ ১২৮৬, পৃঃ ১১৬। 
১৩. বামাগ, মাধ ১২৮৭, পৃ. ৩১৭। 
১৪. বামাপ, বৈশাখ ১২৮৭, পৃ. ২৮। 
১৫. বামাগ, বাধ ১২৮৭, পৃ. ৩১৯। 


৮০ সংকোচের বিহ্বলতা 


সমিতিও নিয়মিত মাসিক সভার আয়োজন করতো এবং এ-সব সভায় বিভিন্ন 
বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপিত করা হতো | তবে অন্য দু'টি মহিলা সমিতিকে এক 
ধাপ পেছনে ফেলে এ সমিতি সামনে এগিয়ে যায় ১৮৮১ সালে, যখন কামিনী 
শীলের সম্পাদনায় এ সমিতি খ্ী্চীয় মহিলা নামক একটি মাসিক পত্রিকা 
করে।১৬ এটা ছিলো! মহিলা-সম্পাদিত দ্বিতীয় মাসিক পত্রিকা--প্রথমটি ছিলে। 
ধুলিয়ানের থাকমণি দেবী-সম্পাদিত অনাথিনী (১৮৭৫)।১+ 


১৮৮১ সাল নাগাদ ভারতবর্ধীয় খাঙ্গসমাজ, সাধারণ বাক্ষদমাজ এবং খৃস্টান 
মহিলাদের সকলেরই স্ব স্ব মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। সে কারণে আদি বাঙ্গ 
সমাজের মহিলারাঁও নিজেদের অনৃব্প একটি সমিতি স্থাপনের প্রায়োজনীয়তা 
অনুভব করেন। ১৮৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে তারা কর্নেল এইচ. এস, 
অলকট-পরিচালিত আধ্যান্বিক আন্দোলন নিয়ে যথেষ্ট মেতে ছিলেন। কিন্তু 
শীঘই এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা হাস পাওয়ায়, আদি শ্রাহ্মমমাজের মহিলার! 
সমিতি স্বাপনের আবশ্যকতা আরো বেশি করে উপলদ্ধি করেন। শেষ পর্বস্ত 
১৮৮৬ সালে 'সখী সমিতি' নাম দিষে স্বর্ণকমারী দেবী এই সভা শুরু করেন। 
তিনি অবশ্য ব্বাহ্মদমাজের অন্য দূভাগের, এমনকি এঁতিহাক হিন্দু মহিলাদেরও 
তাঁর সভার অন্তভুক্ত করেন। বস্তৃত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে অধিকতর 
বোঝাপড়া স্থ্টি করাও এ সভার অনাতম উদ্দেশ্য ছিলো । ত৷ ছাড়া, অসহার 
বিধবা ও অনুঢাদের লেখাপড়া শিখিয়ে তদের স্বাবলম্বী করে তোলাও এর লক্ষ্য 
ছিলো । সখী সমিতির আর-একটি কাজ ছিলো বঙ্গদেশের বিভিন্ন জিলা থেকে 
সংগৃহীত উপাদান দিয়ে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী আয়োজন করা।১৮ এর ফলে মহিলারা 
হাতের কাজের প্রতি আগ্রহ বোধ করবেন, সমিতির পরিচালকরা এমন আশা 
করেছিলেন। সরলা দেবীর মতে, সখী সমিতি ধাঘিত! মহিলাদেরকে আইনগত 
সমর্থনও দান করতো ।১৯ 


; সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে অধিকতর বোঝাপড়। স্যষ্টি করতে 
পেরে থাকুক অথব। না-ই থাকক, সখী সমিতি তার অস্তঃপুর শিক্ষা কর্মসূচীর 
মাধ্যমে বেশ কিছু মহিলাকে শিক্ষা দান করেছিলো এবং তার আয়োজিত হস্তশিল্প 


১৬. বামাপ, বৈশাব ১২৮৮, পৃ. ৩: মাঘ ১২৮৮, প্‌ ২৬৪] 

১৭. ১৮৭০-এর দশকে মহিলার। অন্য যেশ-্সাময়িক পত্রিক। সম্পাদন। ফরেন সেগুলি 
হিন্দু ললনা (১৮৭৮) ও বঙ্গমহিলা (পাক্ষিক, ১৮৭০)। 

১৮. 'িখী সমিতি উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী”, ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৭, পৃ, ৫০৮1 

১৯. লরল৷ দেবী, জীবনের ধারা পাতা, পূ. ৫৯। 


স্বাধীনত। সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ৮১ 


প্রদর্ণনীও বেশ সাফল্য অর্জন করে। ত। ছাড়া, মনে হয় পূর্ববর্তী মহিলা সমিতি- 
গুলির তুলনায় সখীসমিতি অধিকদংখ্যক মহিলাকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলো৷ । 
অন্যতম প্রমাঁণস্বরূপ বল! যায়, ১৮৮৮ সালে সখী সমিতির তহবিলে ১৬২ জন 
মহিলা মোট ২,৪০৫ টাকা দান করেন।২০ ভারতী-তে সখী সমিতির সদসাদের 
যে-তালিক৷ প্রকাশিত হয় তা থেকে দেখ যায়, অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন ব্রাহ্ম 
মহিলা । তবে হিন্দু মহিলাও কম ছিলেন না এবং কয়েক জন খৃস্টান ও দ-একজন 
মুসলমান মহিলাও এর সদস্য হয়েছিলেন। তদুপরি, কেবল কলকাতার নন, এই 
মহিলারা বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশের বাসিন্দা ছিলেন।১ সখী সমিতি তার নিজস্ব 
সাময়িকী প্রকাশ করেনি বটে, কিন্ত স্বণকমারী দেবী-সম্পাদিত ভারতী সখী সমিতির 
মুখপত্রের মতোই ছিলে! স্বর্ণকমারী দেবী এতো৷ পারদশিতার সঙ্গে ভারতী 
সম্পাদন। করতেন মে, পরবতীকালে বেশ কয়েকজন মহিল। এর দষ্টান্তে অন্ত:পর 
এবং জাহঙ্বীর (১৯০৪) মতো সাময়িকী প্রকাশ করতে উৎসাহ বোধ করেন। 

১৮৯০-এর দশকের মাঝামাঝি বঙগমহিলাসমাঁজ এবং সখী সমিতি উভয়ই 
তাদের উৎসাহ অনেকখানি হারিয়ে ফেলে । তবে বোধ হয় এ জন্যে নয় যে, মহিলার! 
সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আগ্রহ হারিয়ে 'ফলছিলেন; বরং বোধ হয় এ জন্যে যে, 
সমিতির পরিচালনার সার্বক্ষণিক কাজ তদারক করার মতো কেউ ছিলেন না। 
বস্তত, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বললে একথা অবশাই স্বীকার করতে হয় যে, 
মহিলারা ক্রমশ অধিকতর সক্রিয় হচ্ছিলেন এবং তাদের কার্ধকলাপের সীমান৷ 
বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তীরা উপলদ্ধি করতে পেরেছিলেন--পরিবারের বাইরেও 
তাদের কতোগুলো৷ পালনীয় ভূমিকা আছে এবং তা পালন করতে না-পারলে 
তীঁদের জীবন অপূর্ণ থেকে যাবে। 


এই পর্যায়েই কিছু মহিলা রাজনীতির দিকে ঝকে পড়েন। এর সুচন৷ হয় 
ইলবাি বিল আন্দোলনের সময়ে, ১৮৮০ সালে। কলকাতার ভদ্রলোকরা এই 
বিল এবং এই বিলের প্রতি য়োরোপীয়দের বিরোধিত৷ নিয়ে খুবই উত্তেজিত 
হন।ৎৎ এঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেখুন বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রীদেরকে এই 


২০. বজমহিল1সমাজের প্রথম পাঁচ মাসের আয় যাত্র ৯১ টাক]; দ্বিতীয় বর্ষে ২৫২ টাক।। 
বামাপ, মাঘ ১২৮৬, পু. ১১৯। প্রথম বে খীস্টীয় মহিলাসমাজের আয় ছিলো ২৮১ টাকা । 
বামাপ, পৌষ ১২৮৮, পৃ. ২৬৪। 

২১. সধীসমিতির সদস্যদের তালিক। পরিশিষ্ট ৪-এ দ্রষ্টব্য। 

২২, 170 091819 396 /. 9821.7189 £779109106 0 00101817 (48101018. 
|৪গ) (79101107109 02811011009 11/61511/ 61535, 1970), 00. 165-69 : 8,181 


৬” 


৮২ সংকোচের বিহ্বনতা 


আন্দোলনে অংশ নিতে উৎসাহিত করেন। সরল! দেবীর বর্ণন৷ অনুসারে, আন্দোলনে 
মেয়েদের অংশ গ্রহণের ফলে বহু অনিচছুক ভদ্রলোক আবার এ আন্দোলনের স্থারা 
অধিকতর প্রভাবিত হন।২৩ 

দুবছর পরে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হলে, কোনো 
কোনে বাঙালি মহিল! তাতে অচিরেই যোগদান করেন। ১৮৮৯ সালে এর 
বাৎসরিক সম্মেলনে (বোষ্াইতে অনুষ্ঠিত) ডক্টর কাদদ্ধিনী গাঙ্গুলি ও স্ব্ণকৃমারী 
দেবী বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।ৎ৪ অবশ্য এর ছারা এ 
প্রমাণিত হয় না যে, মহিলারা রাজনীতির সঙ্গে খুব জড়িয়ে পড়েছিলেন ; কিন্ত 
এথেকে অন্তত এটুক বল! যায় যে, বাঙালি মহিলাদের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ক 
সচেতনতা ক্রমশ বাড়ছিলো ৷ যেমন রাজনীতিতে সরলা দেবীর যোগাযোগ বহু 
যধাপন্থী ভদ্রলোকের তুলনায় গভীরতর ছিলে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, 
দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে কেবল নিগমতান্ত্রিক 
রাজনৈতিক আন্দোলনই যথেষ্ট ছিলে না, বরং তার জনো আবশ্যক ছিলে। সন্ত্রাশবাদী 
আন্দোলনসহ উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের । তিনি এসিদ্বান্তে উপনীত হন 
বালগঙ্সাধর তিলকের সমকালে অথব৷ তার আগেই | তীর সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত ছিলো 
কি না, তা স্বতন্ব প্রশ, কিন্ত ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে ধারা এ ধরনের চিন্তা 
করেন, তিনি ছিলেন তীদের অন্যতম পথিকৃৎ । তিনি যেভাবে যুবকদেরকে শাবীরিক 
প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করেন এবং রাজনীতিতে দীক্ষা দেন, তা পরবতাঁকালে 
'বজদেশে সগ্ভাসবাদী আন্দোলন সংগঠনে সহায়তা করে। তিনি সাফলোর সঙ্গে 
প্রতাপাদিত্য-উৎসব ও বীরাষট্মী বত চালু করেন। বোধ হয় খানিকটা সাংপ্রদায়িক 
ভাঁবাপন্ন ছিলো, কিস্তু তবু এই দুই অনুষ্ঠানই প্রবল জাতীয়তাবাদী মনোভাব 
গড়ে তুলতে সহায়ত। করে।২৫ সরলা দেবীর মতে মহিলার! অবশ্যই ব্যাতিক্রম- 
ধর্মী ছিলেন । তবে কৃষ্ণভাবিনী দাস এবং বেগম রোকেয়ার লেখ থেকে মনে 
হয়, নরমপন্থী মনে হলেও শিক্ষিত বাঙাঁলি মহিলাদের একাংশ ধীরে ধীরে 


২1, [5৬/ 111018 (8017008/ £ 0১010 001101910/ 21955, 1970), 1035511). 
জ্যানেট আযাক্রএড দেশীয় মহিলাদের প্রতি খুব সহানভূতিশীল ছিলেন ; কিন্ত তিনিও এই 
বিলের বিরোধিতা করেন-__6. 8৩, 186. 

২৩. সরলা দেবী, জীবনের বারাপাতা, পৃ. ২৮। 

২৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী (কলকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৫৪) 
পৃ. ২; প্রভাতচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাংলার নারী জাগরণ (কলকাত। ; সাধারণ বান্ধমযাজ, 
১৯৪৬) প. ৮৭ । | 

২৫, সরন৷ দেবী, জীবনের বারাগাতা, পৃ. ১২৫-৬২ এবং অনাত্র। 


স্বাধীনত। সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ৮৩ 


রাজনীতিসচেতন হচ্ছিলেন।২৬ ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর সক্রিয় রাজনীতিতে 
অংশগ্রহণকারী মহিলাদের সংখ্যা দ্রত বৃদ্ধি পায়। 


অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ 


যে-কালের কথা আলোচনা কর! হচ্ছে, সেকালে বঙ্গমহিলাদের মধ্যে কেবল 
দাসী, অশিক্ষিত ধাই এবং বারবণিতাদেরই স্বাধীন আয় ছিলো । তা ছাড়া, শ্রম- 
জীবীদের মধ্যে মহিলার। গৃহপালিত জন্তদের খাইয়ে, গোরু দইয়ে, ধান ভেনে এবং 
মাছ বিক্রি করে তাদের পুরুষদের সাহাযা করতেন। ফসল রোপন করে এবং কেটেও 
অনেক মহিল। অর্থনৈতিক কাধে সাহায়তা করতেন। সংক্ষেপে, নগদ অথ আয় 
করুন অথবা নাই করুন, নিয় শ্রেণীর মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ অথনৈতিক ভূমিকা 
পালন করতেন। এট! করার জন্যে তাদের স্বাভাবিকভাবেই পর্দা প্রথা অমান্য 
করতে হতো । ত৷ ছাড়া, আগেই দেখেছি, ভদ্রলোক পরিবারে মহিলাদের যে- 
মর্যাদা! ছিলো, নিমু শ্রেণীর পরিবারে তা ছিলো। উন্নততর। তদ্রলোকদের মধ্যে 
মহিলারা কোনো৷ অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করতেন না, অস্তত অর্থ আয় তো 
করতেনই না। বস্তত, তাদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণের বিরদ্ধে 
দারুণ বিরূপ মনোভাব প্রচলিত ছিলো | “পরিশিষ্ট” ১ থেকে দেখা যাবে ১৯৩০ 
সালেও রবীন্দ্রনাথ মহিলাদের চাকুরি কর। সমর্থন করেন নি, যদিও তিনি মহিলাদের 
প্রতি সহানুভূতি ও প্রাগ্রসর চিন্তার জন্যে স্থপরিচিত ছিলেন। এমন কি,বর্তমান 
শতাব্দীর প্রথম চল্লিশ বছরে প্রকাশিত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জনপ্রিয় উপন্যাঁস- 
সমূহের রাজলক্ষ্দী এবং সাবিত্রীর মতো! চরিত্র যাঁদের, স্বাধীন উপার্জন আছে 
বলে দেখানো হয়েছে, তার৷ হয় দাঁসী নয়তে। বাইজি বা বেশা। শরৎচন্রের 
অস্কিত শিক্ষিত চরিত্রগুলি দারুণ অনটনের মধ্যে চাঁকরি করার কথা ভাবে না। 
এ প্রসঙ্গে চরিব্রহীন-এর কিরণময়ীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। 


ক্রমশ অধিকসংখ্যক মহিলা কেন অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ নিতে 
আরম্ভ করেন, যে-অপ্রতুল প্রমাণাদি পাঁওয়া যাচ্ছে তা থেকে তা৷ বল৷ প্রায় অসম্ভব। 
অবশা, আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, মহিলাদের মধ্যে শিক্ষ৷ বিস্তারের ফলে এবং 
পরিবারের ওপর ক্রমবর্ধমান চাঁপমহ জামগ্রিক সমাজ-পরিবর্তনের ফলে উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ দ্‌ দশকে মহিলার! চাকরি নিতে শুরু করেন। বিশেষত শিক্ষার 


২৬. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এবং কুঞ্ভাবিনী দাগ সম্পর্কে আমার প্রবন্ধ দ্র্টবা £ 
জিজাসা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (কাতিক-পৌষ, ১৩৮৭), এবং তৃতীয় বর্ষ, ছিতীয় সংখা। 
(শ্রাবণ-আশ্িন, ১২৮৯)। 


৮৪ সংকোচের বিহ্বলত। 


প্রসারহেতু শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে কতোগুলো৷ নতুন সমস্যা দেখা দেয়। এই 
মহিলারা, বিশেষ করে কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলারা, এযন এক জীবনের স্বাদ 
পান যা পর্বে তীদের কাছে অজানা ছিলো। এ'র৷ পারিবারিক দায়িত্বের অতিরিক্ত 
কতোঁগুলে৷ সামাজিক ভুমিকা পালন করতে চান। তদপরি, সক্রীশিক্ষা, অবরোধ 
প্রথা এবং বাল্যবিবাহের মতে। দেশাচারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করায়, এদের 
পক্ষে স্বামী লাভ করাই শক্ত হয়ে পডে। তাই অনেকেই বিবাহ না-হওয়া পর্যস্ত 
একট। সামায়িক ব্যবস্থা! হিশেবে চাকুরি নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারন। এই 
শ্রেণীতে পড়েন চন্দ্রমুখী বসু, কামনী নেন, কমুদিনী খাস্তগীর, সরল! দেবী 
প্রযুখ। এরা অবশ। শিক্ষকতাকেই পেশ। হিশেবে নিয়েছিলেন। কেবল দূ জন 
চিকিৎসক হায়ছিলেন-- বিধুমুখী বসু এবং যায়িনী সেন। পরবতীঁকালে বিয়ে 
হওয়ার পর এঁদের কেউ কেউ চাকুরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এটা অবশ্য বলা 
কঠিন যে, সমাজ-সমালোচনাকে আগ্রাহ্য করে এরা চাকরি নিলেন কেন। শোন 
যায়, কামিনী সেন বেখন কলেজে চাকরি নিচ্ছেন এ সংবাদ শুনেই তাঁর পিতা 
প্রবল আপত্তি করেন। কামিনীর পিতা চণ্তীচরণ সেন ছিলেন যুণ্সেফ এবং তাঁর 
আধথিক অবস্থা খুব ভালো ছিলো না। কিন্তু তা সত্বুও, তিনি এট। প্রত্যাশ৷ 
করেন নি যে, পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে কামিনীর উপার্জন দিয়ে তাঁর আয় 
বাড়তে হবে। কামিনী অবশ্য অনুনয়-বিনয় করে চাকরি করার বিষয়ে পিতার 
অনুমতি আদাঁয় করে নিয়েছিলেন। কয়েক বছর পরে তার ছোটে৷। বোন 
যামিনী কলকাতি। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তীর্ণ হন। তিনিও একটি 
চাকুরি নেন ; তাঁর! দূজনে যেয়ন মেধাবী ও সফল ছাত্রী ছিলেন, তাতে অধ্যয়ন 
শেষে অন্তঃপুরে নিষ্র্ম জীবনযাপনের সম্ভাবন। তাদের কাছে নিশ্চয় গ্রহণযোগ্য 
মনে হয়নি। এমন কি অন্য সনাতন বিকপ্পটি-- বিয়ে করে গৃহকর্ম করার ও সন্তান 
লালনপালন করার সম্ভাবনাকেও তারা খুব উজ্জল বলে বিবেচনা করেন নি। বোধ 
হয় অন্যান্য শিক্ষিত মহিলারাও কমবেশি একই সমস্যার সন্তুখীন হন। 


একটি কারণ যা সাধারণ শিক্ষিত এবং বিবাহিত মহিলাদেরকে সবেতনে 
অথবা বিনা বেতনে শিক্ষকত৷ গ্রহণে উৎসাহিত করে, তাহলো সত্রীশিক্ষার দ্রত 
প্রসার | পুরুষেরা ততোদিনে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, মহিল৷ শিক্ষক 
জোটাতে না-পারলে সত্তরীশিক্ষা যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে না। এর ফলে শিক্ষকতা 
গ্রহণ করার জন্যে পুৰোক্ত মহিলাদের ওপর যথেষ্ট চাপ পড়ে। 


কলকাতাস্ব ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল ১৮৮০-এর দশকের প্রথম দিকে 
মহিলাদের জন্যে একটি সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যার পাঠ্যক্রম চালু করে। ১৮৮৩ 


স্বাধীনত৷ সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ৮৫ 


এই স্কুলে মহিলাদের জন্যে ডিগ্রি পাঠ্যক্রমও চালু হয়।৭* মেয়েদের উৎসাহিত 
করার উদ্দেশ্যে, সরকার পরের বছর, এই পাঠ্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকল 
ছাত্রীকেই বৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।২৮ সেবিকা ও ধাত্রীবিদ্যাবিষয়ক 
পাঠাক্রমের প্রতি এতো৷ বেশি মহিল! সাড়া দেন যে, আগে তা কেউই আশ। 
করেননি। কিন্তুখব কম সংখ্যক মহিলাই ডিগ্রি পাঠ্যক্রমে ভাতি হন। এখানে 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮৩৫ সালে কলকাতা চিকিৎসাবিদ্যালয় যখন 
খোলা হয়, তখন অব্লসংখ্যক হিন্দুই এতে ভি হন। এর কারণ শবব্যবচ্ছেদ 
হিন্দুদের কাছে নিষিদ্ধ ছিলো | তাছাড়া, পাশ্চাত্য তৈষজ্য ও চিকিৎসার প্রতিও 
তাদের মনোভাব ছিলো প্রতিক্ল।২* সেকালে গর্ভাবস্থায় অথবা! প্রসবকালে 
চিকিৎসক ডাকার প্রশই উঠতো না| ফলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারেও শিশুমৃত্যুর 
হাঁর ছিল৷ খুব বেশি।৩০ পাশ্চাত্য চিন্তাধারা সমাজে ছড়িয়ে পড়ার পর, পাশ্চাত্য 
শিক্ষা! ও ভৈষজ্য সম্পকিত মনোভাবেও পরিবর্তন হয়। ফলে প্রশিক্ষিত সেবিকা 
3 ধাত্রীগণ তাঁদের পেশাদারি কাজ আরম্ভ করলে, গর্ভাবস্থায় ও সম্তান প্রসবকালে 
সাহায্য করার জন্যে তাঁদের ডাকা হয়। কিন্ত তখনো বেশির ভাগ লোকেরা 
কাদঘ্বিনী গাক্ষলি অথবা বিধুমুখী বন্থুর মতো উত্তীর্ণ চিকিৎসকের প্রতি বিহিষ্ট 
থাকলেন। এর কারণ স্পষ্ট নয়। কাদঘ্বিনী গাঙ্গলিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে 
রক্ষণশীল হিন্দুদের জনপ্রিয় সাময়িকী বঙ্গবাসীতে তীর সম্পর্কে কৃৎস৷ প্রচার 
করা হয় এবং শেষ পর্যস্ত এ গোলযোগ আদালত পর্মস্ত গড়ায়।৩১ এই প্রতিকল 
পরিবেশে পরবর্তী দূ দশকে প্রায় কোনো মহিলাই আর সাহস করে 


২৭. বামাপ, শ্রাবণ ১২৯০, পৃ. ১২১-২৪। 

২৮. বামাপ' বৈশাখ ১২৯১, পৃ. ৩৬| 

২৯, কলকাতা মেডিকল কলেজ থেকে মহলাদেব মধ্যে প্রথম বেবিষে আপেন কাদ- 
খিনী, আগেই তা উল্লিখিত হয়েছে। তীকে উত্তীর্ণ হতে দেওয়। না হলে€, চিকিৎসা করার 
জন্যে একখ!নি সনদপত্র দেওয়। হয়। তিনি পবীক্ষা দিষেছিলেন ১৮৮৯ সালে। প্রথম যে-দূজন 
নহিল। এম.বি. উত্তীর্ণ হন তাঁর। হলেন বিধুযুখী বন্থ ও ভাঙ্জিনিয়। মেরী মিত্র । 

৩০. বিশারিত বিববণেব জন্যে দ্রব্য 2 19. 8011)/015 07000115190 2710 
01599800171 017 1২119199170 0891101/ 8910811 ৬/০1101) (/5015081181 380018] 
(11714015104, 0911১9118. 1980), অভিসন্দতটি ১৯৮৩ সালের শেষে অগব। ১৯৮৪ সালে 
গোড়ায় সম্ভবত 711709101 (011/01516 0955-এন দ্বার। প্রকাশিত হওয়ার কথা। 

৩১. বামাপ, শ্রাবণ ১২৯৮, পৃ ১০৬; 0. 1600, 17189 81811780 581788) 91০. 
2. 126. 

কাদখিনী মামলায় জয়ী হন। পত্রিকার সম্পাদকের ২ যাসের জেল এবং ১০০ টাকা 
ভরিষানা হয়। 


৮৬ সংকোচের বিহ্বলতা। 


চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে এগিয়ে আসেন নি। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে, 
প্রকৃতপক্ষে, মাত্র একজন বাঙালি মহিলাই--যামিনী সেন--মেডিক্যাল কলেজ 
থেকে উত্তীর্ণ হন। বিধুমর্খী বস্তুর ছোট বোন বিদ্ধ্যবাসিনী এই কলেজের অত্যন্ত 
মেধাবী ছাত্রী ছিলেন। অজ্ঞাত কারণে তিনিও লেখাপড়া বন্ধ করেন। মহিল৷ 
চিকিৎসকের প্রতি এঁতিহ্যিক হিন্দদের বিদ্বেষের কারণ কি এই যে, উত্তীর্ণ 
পাঁচজন মহিলা চিকিৎসকই ছিলেন হয় ব্রাহ্ম নয় দেশীয় খৃস্টান, নাকি এজন্যে 
যে, বিধুমুখী, কাদদ্ধিনী এবং যামিনী তখনো! বাঙালি পুরুষদের তুলনায় অনেক 
বেশি বেতনের চাকুরি করতেন এবং ফলে পুরুষদের অহস্কারে লাগতো--ত৷ 
নিশ্চিত করে বলা যায় না। 

তদ্রলোকদের মধ্যে মন্তবত টাকার রাজরানী দেবীই প্রথম মহিল৷ যিনি 
সবেতনে একটি চাকুরি গ্রহণ কবেন। বঘিয়সী এবং বোধ হয় বিধব।, রাধারানী 
ছিলেন ঢাকাস্থ মহিলা নর্মাল বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তিনি ১৮৬৬ সালের শুরুতে 
মাসিক 8০ টাকা বেতনে শেরপুর স্ত্রীশিক্ষা বিধায়িনী সভায় এই চাকুরী পান। 
এই ঘটনা এতোই অসাধারণ ছিলো যে, বঙ্গদেশের তৎকালীন লেফটেন্যাণ্ট-গবর্ণর 
ঢাকার কমিশনারকে এই মহিলার একখানি আলোকচিত্র গ্রহণের আয়োজন 
করতে বলেন, কারণ তিনি এই আলোকচিত্র ইংলণ্ডে প্রেরণ করতে চান। মনে 
হয়, বামাবোধিনী পন্রিকা-ও এতে খব চমৎকৃত হয়। এ পত্রিকায় কেবল যে 
সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তা-ই নয়, সেই সঙ্গে এ-মহিল সম্পর্কে যে-একটি মাত্র 
তথ্য পত্রিকার জানা ছিলো, তারও উল্লেখ করা হয়। এই তথ্য হলো,-রাধারাণী 
পড়ার সময়ে চশমা ব্যবহার করেন।৩ৎ পরবতাঁ দশকে রাধারাণী লাহিড়ী, 
রাজলক্ষ্ণী সেন, মহামায়া বন্ধু প্রমুখও কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত মহিল! নর্মাল বিদ্যালয়ে 
শিক্ষকতা শুরু করেন।৩৩ অবশ্য এরা সবেতনে চাকরি করতেন কি না, 


জানা নেই। 
১৮৮০-এর দশকে মহিলাদের জন্য যখন ভালো বেতনের সরকারী চাকুরির 


দ্বার উন্মুক্ত হয়, তখন বড়ো একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলো। এরপ প্রথম 
চাকুরি পান কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোমোহিনী ছুইলার। ১৮৭৯ 
সালে তিনি বিদ্যালয়সমূহের মহিল! পরিদর্শক নিযুক্ত হন।৩৪ এর পরের বছর 


৩২. বামাপ, ফাল্গুন ১২৭২, পূ. ২১৬। 


চব 


৩৩. বামাপ, জোষ্ঠ ১২৮২, পৃ. ৫৬-৫৮। 
৩৪. উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল, মৌহনলাল ষষিত্র ও কানাই 
দণ্ত সম্পাদিত (নববারাকপুর £ যোগেশচন্্র ধাগল ক্যৃতি রক্ষা কমিটি, ১৯৭৪), পৃ. ৪১৩) 


হামাগ, ভাদ্র ১২৯১, পূ. ১৬৪। 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ৮৭ 


রাধারাণী লাহিড়ী বেথুন বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযূক্ত হন। তবে প্রথম গুরত্বপূর্ণ 
চাকরি পান চন্দ্রমুখী বস্ু। তিনি ১৮৮৪ সালে বেথুন কলেজের সহকারী তত্তাবধায়ক 
নিযুক্ত হন। তীর প্রারস্তিক বেতন ছিলো ৭৫ টাকা। তখনো পর্যস্ত কোনে 
বাঙালি মহিলা এতো বেশি বেতনের চাকরি করেন নি। কিন্ত তা সত্বেও 
বামাবোধিনী পত্রিকা এর সমালোচনা করে। পত্রিকায় দাবি কর! হয় যে, 
চন্দ্রমূখী বস্থ একজন এম. এ. এবং তার বেতন আরো বেশি, অন্তত ১০০ 
টাকা, হওয়া বাঞগ্চনীয়।৩৫ তবে ১৮৮৬ সালে তিনি বেখনের তত্ীবধায়ক হন 
এবং তাঁর বেতন দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পায়।৩৬ কামিনী সেনকে ১৮৮৬ সালে 
বেখন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত কর। হয় এবং পরবত'কালে তিনি 
বেথ্ন কলেজের প্রভাষক হন। কৃমুিনী খান্তগীর ১৮৯০ সালে বেথুন বিদ্যালয়ের 
শিক্ষক, ১৮৯১ সালে সহকারী প্রধান শিক্ষক এবং ১৮৯৬ সালে প্রভাষক নিযক্ত 
হন। কয়েক বছর পর ১৯০২ সালে তিনি বেখন কলেজের অধ্যক্ষ হন। 
১৯০৭ সাল নাগাদ তিনি একজন পূরোপরি প্রফেসর হন। তাঁর আগে 
কেবল চন্দ্রমুখী বস্গুই এ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। হেমপ্রভা বস্তু, স্থুরবাল৷ 
ঘোষ, স্ুরবাল৷ মিত্র প্রমুখও বেখুনে চাকুরি পান।৩+ কাদঘ্িনী গাঙ্গলি ১৮৯৩ 
সালে ডাফারিন হসপিটালের তত্তাবধায়ক নিযুক্ত হন। কামিনী সেনের ছোটো 
বোন যাঁমিনী উত্তর ভারতের বিভিন্ন শহরে এবং কাঠমগ্ডুতে চিকিৎসক হিশেবে 
চাকুরি করেন। 


১৮৯৫ সালে হায়দ্রাবাদ বালিকা বিদ্যালয়ে সরলাদেবীর নিয়োগ অন্তত দটি 
কারণে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে । প্রথম কারণ এই যে, তাকে মাসিক 8৫০ 
টাকা বেতন দেওয়া হয়--এ ছিলে সেকালের একজন মহিলার পক্ষে অকল্পনীয় ।৩৮ 
দ্বিতীয় এবং অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, আলোচ্য মহিলাদের মধ্যে একমাত্র 
তিনিই চাকরি কেন নিয়েছেন এ সম্পর্কে একটি লিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন । তাঁর 
আত্মজীবনীতে তিনি বলেছেন যে, তার আত্বীয়স্বজনরা তার চাকুরি গ্রহণ করার 


৩৫. বামাপ, ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ১৬৪। 

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৭০-এ এম.এ. উত্তীর্ণ হয়ে স্কুল শিক্ষক হন এবং তার বেতন শির্ধারিত 
হয় ১০০ টাকা । একজন এয.এ. সেকালে বোধ হয় এমন বেতন পেতেন। 

৩৬. চন্ত্রমুখী ১৮৯১ সালেও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। পরে তিনি বেখুনের অধ্যক্ষ এবং 
পুরে) প্রফেসর হন] দ্রব্য 08100065 (01771551510 08161709817. 1891, 1886 
& 15810, 0. 271, 246. 314 19529004918, 

৩৭. শ্রী 

৩৮. বাম।প, অগ্রহায়ণ ১৩০২, পৃ. ২৫১। 


৮৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


প্রশে দারুণ বিরোধিতা করেন। যাই হোক, তিনি তীর পিতা জানকীনাথ ধোষাল 
এবং মাত। স্বর্ণক্মারী দেবীকে অনুনয়-বিনয় করে রাজি করান। তাঁর মাতাঁমহ 
দেবেন্রনাথ ঠাকুরও পরে অনিচ্ছার সঙ্গে সন্মতি প্রদান করেন। সরলা দাবি 
করেন যে, তার পুরুষআত্নীয়দের মতো স্বাধীনতাবে উপার্জন করার অধিকার- 
প্রতিষ্ঠার জন্যেই তিনি চাকুরী নেন।৩৯» ছ মাসের মধ্যে এক রাত্রে তাঁর 
বাড়িতে এক যুবক কর্তৃক আক্রমণের কিছু কাঁল পরে তিনি চাঁকরি ছেড়ে দিলেন 
কেন--এ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন £ 


নরনারীর স্বায়ত্ত জীবিকা অর্জনে সমান দাবি প্রতিপন্ন করাই আমার চাকরি 
করতে আসার মূল প্রেরণা ছিল ন।-_ চেতনার তলায় সেট। থাকলেও উপর 
উপর অতি প্রবলভাবে সখই তার প্রধান উপাদান ছিলে | একটা ০৪5৪ ধরলে 
মান তার উপর মজবৃত হয়ে দাড়িয়ে থাকতে পারে তাতেই তার মন্ষ্যত্ব। 
কিন্তু সখের ভিত্তি, বালুর ভিত্তি ধ্বসে ধ্বসে যায়, সরে সরে যায়। সখ 
কিছুদিন পরে মিটে যাঁয়। আমারো! ছ মাসের পরে মিটে আগতে লাগল ।৪০ 


আমরা পরবতী আলোচনা থেকে দেখতে পাবো, প্রকৃতপক্ষে, তখনো 
স্বাধীনভাবে জীবিকা উপার্জনের ধারণা বাঙালি মহিলাদের চিন্তায় দানা বাধে নি 
এবং জনমত ছিলো এ ধারণার পরিপন্থী। যখন বিবেচন। করি যে, কর্ণজীবী 
মহিলার প্রায় সবাই ছিলেন ব্রাহ্ম এবং দেশীয় খৃস্টান, তখন এতিহ্যিক হিন্দুদের 
বিরোধিতার কারণ অনেকটাই স্পট হয়ে ওঠে । সঙ্গেহ নেই, কর্মজীবী মহিলাদের 
মধ্যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ছিলেন হিন্দু এবং মুসলমান, কিন্তু এরা ছিলেন নিতান্তই 
ব্যতিক্রম । কর্মজীবী ব্রাহ্ম ও খৃস্টান মহিলারা কেন বিয়ের ব্যাপারে কিছু না 
কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। এর কারণ কি এই যে, এই 
মহিলারা অতিযোগ্য বলে বিবেচিত হন? অথবা! এর কারণ কি এই বে, পূরুষরা 
তখনো বিশ্বান করতেন যে, মহিলার। স্ত্রীহিশেবে যথে নম্র ও বাধ্য হবেন 
না? অথবা পুরুষরা কি মনে করতেন, আথিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী বলে, এই 
মহিলারা এতোই উদ্ধত হবেন যে, তাঁরা আদর্ধ স্ত্রী হতে পারবেন না? কারণ 
যা-ই হোক, কাদপ্িনী গাঙ্গলি৪১ ব্যতীত, আলোচ্য অনা মহিলারা কেউই ৩০ 


৩৯, সরল! দেবী, জীবনের ঝরাপাতা, 

8০. এ, 

৪১. কাদখিনী গাঙ্গলি (১৮৬১/৬২--১৯২৩) ১৮৮৩ মালে বি.এ, উত্তীর্ণ হওয়ার 
পরই স্বারকানাথ গাঙ্গুলিকে বিবাহ করেন। তীর বহু বছর একে অন্যকে জানতেন । তাঢাড়া 
ছারকানাথ কাদখিনীর শিক্ষক ছিলেন--তখন কাদদ্ধিনী বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ৮৯ 


বছর বয়সের আগে স্বামী খুঁজে পান নি। ৪১ বছর বয়সেও চন্ত্রমুখী বস্তু অবিবাহিত 
ছিলেন।৪ৎ আর তাঁর ছোটো! বোন বিধূমুখী, যিনি ছিলেন প্রথম দৃই মহিলা- 
এম.এ.-র একজন, সারাজীবনই কৃমারী থাকেন। বিধুমুখীর সঙ্গে একই বছর 
এম.বি,. উত্তীর্ণ হন এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম শ্বান অধিকার করেন 
ভাজিনিয়া মেরী মিত্র। তিনি ৩৯ বছর বয়সে ১৯০৪ সালে ডাক্তার পূর্ণচন্ত্ 
নন্দীকে বিয়ে করেন।* কামিনী সেন প্রথমে মেবাবী ছাত্রী হিশেবে এবং পরে 
সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি যখন বিয়ে 
করেন, তখন তার বয়স ৩০। কিন্তু বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দেন অথবা 
ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এমন কি, কাব্য সাধনাও প্রায় ত্যাগ করেন। তাঁর 
কনিষ্ঠ ভগী যামিনী সেন কলকাতা বিশৃবিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় ডিগ্রি 
(এল.এম.এস) লাভ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইংলগ্ড থেকে একাধিক 
ডিপ্রোমা পেয়েছিলেন। কিন্ত তিনিও সারাজীবন কমারী থাকেন।৪৩ হেমপ্রতা বস্সু 
(জগদীশ চন্দ্র বসুর ছোটো বোন) এবং লজ্জাবতী বসুও (রাজনারায়ণ বসুর 
কন্যা) আজীবন কমমারী ছিলেন। হেমপ্রভা ছিলেন এম. এ.এবং লজ্জাবতী 
বি.এ. । কৰি হিশেবেও লজ্জাবতী পরিচিত ছিলেন । মনে হয় রাধারানী লাহিড়ী 
এবং স্ুরবালা ঘোষও বিয়ে করেন নি। অন্তত ১৮৯১ সাল পর্যস্ত রাধারানীর 
এবং ১৯১০ সাল পর্যন্ত স্ররবলার বিয়ে হয় নি এট। নিশ্চিতভাবে বলা চলে ।৪$ 


দ্বারকানাথ ছিলেন ধান্গণ এবং কাদঙ্গিনীর চেয়ে ধয়সে অনেক বড়ো। প্রকতপক্ষে, তিনি 
বিপত্তীক ছিলেন এবং বিধূমুখী নামে তাঁর প্ৰপক্ষের একটি কন্যা ছিলো। বিধুমুখীব বয়স 
ছিলে কাদদ্বিনীর চেয়ে কয়েক বর কম। কাদঘ্িনী ছিলেন কায়স্থ এবং কৃযারী। দ্বারকানাথের 
শনিষ্ঠ বন্ধুরা-যেমন শিবনাথ শাদত্রী, উমেশচন্্র দত্ত এবং আনন্দমোহন বস্ত্র এ বিবাহের বিরুদ্ধে 
প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন এবং বিবাহ-অন্্ঠানে অন্‌ পস্থিত থাকেন। বামাবোধিনী পরিকা-র 
এ বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয় নি। কিন্ত এ পত্রিকায় বেশিরভাগ নাদধবিবাহের সংবাদই 
সুদ্রিত হতো । সম্ভবত বিয়ের আগেই দ্বাবকানাথ এবং কাদদ্দিনীর মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
শাড়ে ওঠে। 

৪২. চন্্রমুখী ১৯০১ সালের পরে পণ্ডিত কেশরানন্প মামগায়েনকে বিবাহ করেন। ১৯০১ 
পালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেগডারে তাকে “মি বলে উল্লেখ করা হয়_পৃ. ৩১৪। 

* বিবাহে পর তিনি কেবল স্বামীর মহিলা বোগীদেরই চিকিৎসা কলতেন। 

৪৩. যাসিনী উত্তীর্ণ হন ১৮৯৬ সালে। তিনি উচ্চশিক্ষার জন্যে দূ বার ইংলণ্ডে যান । 
তিনি 7৪/৪। 90019 01 901990175 810 ঠ11/5101815-এর ফেলো নিবাচিত হন । 

৪8৪. 0810008 001711891510 08168110617) 1891, 0. 271, 0০৪1০812178” 
6910 081917091) 1907. 10. 6971) 08100058 00171891580 081918091, 1910, 
0. 904. স্ুরবাল! বি.এ. উত্তীর্ণ হন ১৮৯৩ সালে। 


৯০ সংকোচের বিহ্বলতা 


এই মহিলার সবাই ছিলেন উচচশিক্ষিত ও সুপরিচিত পরিবারের সদস্য। অন্য 
বাঙালি মহিলা, বিশেষত শিক্ষিত মহিলাদের থেকে এরা একট জায়গাতেই 
স্বতন্ত্র ছিলেন, সে হলো, এরা ছিলেন কর্মজীবী। সম্ভবত এটাই তাঁদের বিবাহের 
ব্যাপারে জটিলতা স্য্টি করে। 

অবশ্য মহিলাদের চাঁক,রি গ্রহণের বিরুদ্ধে এ্রতিহ্যিকসমাজের প্রবল প্রতি- 
ক.ল মনোভাব সত্বেও, পবোজ্ভ কর্মজীবী মহিলাদের দৃষ্টান্ত পরবতী মহিলাঁদেরকে 
চাকরি নিতে উৎসাহিত করে। ১৯০১ সালে বঙ্গদেশে ১,১৫৬ জন মহিল। 
শিক্ষক এবং বিভিন্ন ধরনের (ডিপ্লোমা, লাইসেণ্স-ও সার্টিফিকেট-ধারী) চিকিৎ- 
সক ছিলেন।8৫ এই মহিলাদের মধ্যে য়োরোপীরদের সংখ্যা কতো তা অবশ্য 
এ প্রতিবেদনে বল হয়নি। যদি এদের অর্ধেকও য়োরোপীয় ধরে নিই, ত৷ 
হলেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, পুৰের তুলনায় কর্মজীবী বাঙালি মহিলার 
সংখা বৃদ্ধি পাচ্ছিলো । অবশ্য একটা বিষয় বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তখনো 
মহিলারা কেবল শিক্ষকতা এবং চিকিৎসক বৃত্তির মতো "সম্মানজনক" কাজই 
গ্রহণ করছিলেন। 


্রীস্বাধীনত সম্পর্কে পুরুষদের পরিবর্তনশীল মনোভাব 


সেকালে মহিলাদের আধনিকায়নের প্রক্রিয়া সীমিত ছিলে৷ মোটামুটি ব্রাহ্ম 
ও খৃষ্টানদের ক্ষদ্র একটি পরিমণ্ডলের মধ্যে। অবশ্য এই প্রক্রিয়৷ একদিকে 
ভ্রমশ অধিক সংখ্যক মহিলাকে প্রভাবিত করছিলো, অন্য দিকে এতিহ্যিক 
হিন্দদের বিদ্ধি করে তুলছিলো | এমনকি, কয়েক দশক আগে যে পুরুষরা 
মহিলাদের আগ্বগতির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন, এমন শিক্ষিত ব্যক্তিদের 
মনোভাঁবও প্রতিক,ল করে তোলে। আমর! প্রথম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি, বিশেষ 
কতোগুলো। কারণে শতাব্দীর শেষ পাদে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি সাধারণের মনোভাব 
কঠোর হয়ে পড়েছিলো । মহিলাদের আধুনিকতার প্রতিও একই ধরনের প্রতি- 
ক্রিয়া লক্ষ্য কর। যায়। পুরুষরা মেয়েদের কেবল এতোটুকু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন 
যাতে মহিলারা উত্তম স্ত্রী হয়ে ওঠেন এবং চিঠিপত্র লিখতে ও দৈনন্দিন হিশাব 
রাখতে শেখেন। কিন্তু তাঁদের মতে কিছু মহিল! “উচ্চশিক্ষা” লাভ করে “বিজাতীয়” 
আচরণ শুরু করেছিলেন| ১৮৭০-এর দশকে জাতীয়তাবাদের উদ্মেষের ফলে 
মহিলাদের পাশ্চাত্যায়নের প্রতি অনেকের মনোভাব প্রতিকূল হয়ে ওঠে। কেশব 


৪8৫. 09118889 01 17015, 1901. ৬০1. ৬1/১ 000 2 (0০8104100 ; 89108। 
59019121181 21955, 1902), 0. 428, 431. 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ৯১ 


সেনের মতো “বিপ্রবীও” মহিলাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের অধিকার অস্বীকার 
করেন।৪৬ একই রকম, যে-শিক্ষিত পুরুষরা অবরোধ প্রথা খানিকটা শিথিল 
করে মহিলাদের যথার্থ সঙ্গিনীতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন তারাই এখন মহিলা- 
দের “অতিরিক্ত আধূনিকতা” ও নির্লজ্জ আচরণের বিরুদ্ধে আপত্তি উ্থাপন 
করেন। আধনিকাদের প্রথা-বিরুদ্ধ বাবহার বিশেষ করে পর্দা প্রথা পালনে তাদের 
অনীহা এমন কি অস্বীকৃতি, এবং চাকুরি গ্রহণ এতিহ্যিক মূলাবোধে বিশ্বাসী 
প্রঘদের বিরূপ করে তোঁলে। তা৷ ছাড়া, আধুনিকাদের মধ্যে সামাজিক রীতির 
প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্তে ব্যক্তিস্বাধীনতাঁর বিকাশও পূরুষসমাজকে প্রতিক্ল করে। 
তদপরি, পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাঁবে, স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে আধুনিকাঁদের 
ঘনিষ্ঠতর ও বদত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং একান্বতী পরিবারের পরিবর্তে একক অথবা 
বধিত পরিবারের প্রতি তাদের পক্ষপাতও সাধারণদের মনোভাব প্রতিক্ল করে। 
সন্দেহ নেই, জাতীয়তাবাদের উদ্ভব মনোভাবের এ ধরনের পরিবর্তনে সহায়ত 
করেছিলো । তা ছাড়া, তথাকখিত সংস্কারকগণ মাহলাদের কেবল ততোটুক 
স্বাধীনত৷ দিতে প্রস্তত ছিলেন, যা মহিলাদের ওপর পুরুষদের কর্তৃত্ব যথেষ্ট পরিমাণে 
খর্ব করবে না। যখন কিছু সংখ্যক মহিলার মধ্যে যথার্থ স্বাধীনতার লক্ষণ স্পট 
হলো৷ তখন পুরুষদের প্রতিক্রিয়া গোপন থাকলে৷ না এবং তারা তাদের অবস্থান ও 
কৌশল পরিবর্তন করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বামাবোধিনী পল্জিকা-র সম্পাদক উমেশচন্ত্র 
দত্ত এবং বিজয়কৃষ গোস্বামীর নামোল্লেখ করা যায়। উমেশচন্দ্র তাঁর শক্তি ও 
সময়ের একটা বড়ো অংশই ব্যয় করেন মহিলাদের উন্নতির জন্যে এবং বিজয়ক্, 
ছিলেন “প্রগতিশীল” ভারতীয় বাক্ষদমাজের '“বৈপ্রবিক” নেত!। কিন্ত তারা ১৮৭০ 
এর দশকে তাদের রচনায় আধুনিক নারী ও পুরুষ এবং মহিলাদের আধুনিকতার 
সমর্থক পূরুষ উভয়কে সমালোচনা ও বঙ্গবিজ্ধপ করেন। 

উমেশচন্ত্র, বিজয়কৃষণ এবং তাদের মতে। অন্যান্য পৃরুষরা যুক্তি দেখিয়ে বলেন, 
বাঙালি মহিলাদের অবস্থা সাধারণত যতোটা মন্দ মনে কর! হয়, আসলে ততো 
মন্দ নয়। তাদের মতে, নিয় শ্রেণীর মহিলাদের পর্দা প্রথা যেনে চলতে হয় না 
এবং সকল ধরনের মহিলাদেরই স্বামীর ওপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। স্ত্রীদের যথেচ্ছ 
পাশ্চাত্যায়নের জন্যে তারা স্বামীদের ধিক্কার দেন। তাঁরা বলেন, মহিলাদের 
অস্তঃপরের বাইরে যাওয়ার অথবা পুরুষদের সঙ্গে আলাপ করার অতিজ্ঞত। না-থাকায়, 
স্বামীরা তাঁদের নিয়ে বাইরে গেলে অথবা অন্য পুরুষদের সঙ্গে তাঁদের পরিচয় 
করিয়ে দিলে তাঁরা অদ্ভুত আচরণ করেন। তীরা আরো যুজি দেখান যে, শিষ্টাচার 


£€৬. পুরে ভ্রঘ্টব্য | 


৯২ সংকোচের বিহবলত৷ 


এবং ভদ্রতা-বজিত সাধারণ মান্ষরা প্রকাশ্য স্বানে দেখলেই মহিলাদের অপমান ও 
বিজ্রপ করেন। সুতরাং তীরা উপদেশ দেন যে, মহিলারা যতো দিন না যথার্থ- 
ভাবে শিক্ষিত হন, আদব-কায়দা না-শেখেন, এবং যতোদিন না তাদের ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ ঘটে, ততোদিন তাদের বাড়ির বাইবে যাঁওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত হবে 
না। তারা দাবি করেন, এবং যথার্থতাবেই, যে, বাঙালি মহিলাদের পোষাক নিতান্ত 
অপ্রতুল ও অশালীন এবং পোষাঁকের সংস্কার না-করে তীদের অবরোধ মোচন 
করতে দেওয়া! যাবে না। তাঁরা স্ত্রীস্বাধীনতার এক নতুন সংজ্ঞ। দান করেন। 
অবরোধ মোচন অথবা অর্থনৈতিক স্বাবলগ্থন তাদের মতে স্ত্রীস্বাধীনত৷ নয়। তাদের 
সংজ্ঞান্সারে প্রকৃত স্বাধীনতা হলো মানসিক ও আধ্যাত্তবিক শক্তির বিকাশ 8৭ 
পুরুষের সঙ্গে আলাপ না-করে পুরুষদের সঙ্গে আলাপের এবং অন্ত:পুরের বাইরে 
না-গিয়ে, মহিলার। কী করে পূরুষদের সঙ্গে আলাপের এবং বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা 
লাভ করতে পারেন, আ7লাচ্য লেখকগণ অবশ্য তাঁর কোনো উপায় বাতলে 
দেন নি। তা ছাড়া পর্দা ভেঙে বিদ্যালয়ে না-গেলে কিভাবে মেয়েরা লেখাপড়া 
শিখবে, এর তাওস্পষ্ট করে বলেন নি লেখাপড়া শেখার এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পর মহিলারা এ্রতিহ্যিক আচরণে অবিচল থাকতে পারেন কি না, এ প্রশের জবাবও 
তীর! দেন নি। স্ত্রীস্বাধীনতাবিষয়ে এ-ই ছিলো৷ সেকালের বৃহত্তর স্মাজের জনপ্রিয় 
মনোভাব । 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ৷া 


স্বাধীনতা অথবা মুক্তি সম্পর্কে বাঙালী মহিলাদের ধারণা একটি আধুনিক 
ব্যাপার। পুরোপুরি অবরোধবামিনী এবং নির্ধাতীত হলেও, উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথমদিকের প্রমাণাদি থেকে মনে হয় যে, মহিলারা তখন পরিবারে এবং সমাজে 
নিজেদের অবস্থা নিয়ে মোটামুটি তৃপ্তই ছিলেন। সম্ভবত য়োরোপীয় মহিলাদের 
দৃষ্টান্ত এবং নব্যশিক্ষিত যুবকদের উপদেশ তাদের প্রথমবারের মতো অন্তঃপুরের 
বাইরে জগৎ সম্পর্কে এবং মানুষ হিশেবে তাদের নূনাতম আইনগত ও সামাজিক 
অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। মহিলাদের অধিকার সম্পর্কে প্রথম দাঁৰি 


৪৭. দৃ্ান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্যঃ বিজয়ক্ষ্জ গোস্বামী, "উন্নতি ও শ্বাধীনতা', বামাপ, আঘাট, 
১২৭৮, প্‌. ৬৮-৬৯; “অবসাবান্ধৎ', বামাপ, আষাঢ় ১২৭৮, পু. ৯৬-৯৭; 'নরনারী ; 
বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ" ৩৩৬-৩৮৪ সত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি, বামাপ, আখাঢ় 
১২৮০, পৃ. ৬৯-৭২: 'বঙ্গীর মহিলার খেদোক্তি অগ্রহায়ণ ১২৮০, পৃ. ২৬৫-৬৬; 
'স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতী', তত্ুপ, অগ্রহায়ণ ১৮০০ শকাব্দ (১৮৭৮), পৃ. ১৫৪-৫৫ 
ধ, '*ত্রী ও পুরুষের অধিকার কি সমান ?', বামাপ, আঘাঢ ১২৯৯, প, ৭৯-৮০। 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ৯৩) 


করেন সম্ভবত কৈলাসবাসিনী দেবী। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত মহিলাদের দুর্দশা 
সংক্রান্ত তার প্রথম গ্রন্থ এবং ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত মহিলাদের বিদ্যাশিক্ষা 
সম্পকিত তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থে তিনি বলেন যে, স্থষ্টিকর্তা পুরুষ ও নারীদের সমান 
করেই স্থষ্টি করেছেন, কিন্ত, পুরুষরাই মেয়েদের বন্দী করে রেখেছেন। তিনি 
আরে! দাবি করেন যে, মহিলাদের দাসত্ব চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যেই পুরুষরা তাঁদের 
অশিক্ষিত করে রাখেন।৪8৮ 


আগেই লক্ষ্য করেছি, ১৮৪৯ সালে ১২ বছর বয়সে কৈলাসবাসিনীর যখন 
দূর্গাচরণ গুপ্তের সঙ্গে বিবাহ হয়, তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর ।৪৯ ব্বাঞ্গ 
আন্দোলনের একজন অনসারী, দৃর্গাচরণ সভাতার এক নতৃন আদর্শের হ্থারা প্রভাবিত 
হয়েছিলেন। এই আদর্শের মূল বক্তব্য ছিলো সমাজে মহিলাদের মর্যাদা কতোখানি 
ত1 থেকেই প্রতিফলিত হয়, সেই বিশেষ সমাজ কতোটা৷ সভ্য। তিনি বিশ্বাস 
করতেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কতোটা সুখের হবে, তা অনেকটা! স্ত্রীর মানসিক 
বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। এ জন্যেই গোপনে তিন স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে 
আরম্ভ করেন এবং এক দশকের মধোই কৈলাপবাসিনী দেবী বাঙালি মহিলাদের 
মধ্যে গ্রন্থরচয়িতা৷ রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পরিবর্তীকালে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 
স্বর্ণলতা ঘোষ, হেমাঙগিনী দেবীও এমনি করে লেখাপড়া শেখেন। ব্রাঙ্গআন্দোলন 
সম্ভবত ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকেই সব চেয়ে জোরদার হয়। এ দু দশকে 
আরো কয়েকজন মহিলা--তবে তীর! প্রায় সবাই ঝাদ্ষ_--সমাজে মহিলাদের নিম 
মর্যাদ। ও অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। 


রমা সুন্দরী দাসীর কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। সমাজে মহিলাদের 
হীন মর্মাদা বিশেষণ করে তিনি এই উপসংহারে উপনীত হন যে, বাঙালি 
মহিলার পুরুষদের পদানত এবং খাঁচার পাখির মতো! বন্দী। এই পরিবেশকে 
তিনি প্রাণ ধারণের অযোগ্য বলে আখ্যায়িত করেন। মুক্তির জন্যে তিনি তাই 
বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানান।৫০ মেয়েদের বন্দী করার সম্ভাব্য কারণ নির্ণয় 
করতে গিয়ে, সারদা দেবীও কম বেশি একই যুক্তি দেখান। তাঁর মতে, পুরুষরা 
মহিলাদের ইতর প্রাণীর মতো গন্য করেন৷ তিনি বলেন, পুরুষরা মহিলাদের 
অন্তঃপুরে আষ্ঠে পৃষ্ঠে বন্দী করে রাখেন। কেননা পূরুষরা মনে করেন যে, 


৪৮. কৈলাসবাসিনী দেবী, হিন্দু অবলাকলের বিদ্যাত্যাস ইত্যাদি, পু. ১১-১২। 

৪৯, পৃবে ড্র্টব্য। 

8০. রখান্থল্রী দাসী, 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীগণের বিদ্যাভা', বামাপ, দোষ্ঠ ১২৭৫, পৃ. 
৩৯-৪০। 


৯৪ সংকোচের বিহ্বলতা৷ 


অন্যথায় মহিলার অসতী হবেন এবং পরিবারের ওপর কলঙ্ক আরোপ করবেন। 
তিনি এই ধারণাকে হাস্যকর বলে অভিহিত করেন এবং সমাজে মহিলাদের ন্যায্য 
স্বান দেওয়ার আহ্বান জানান।৫১ সমাজে মহিলাদের কোনো মর্ষাদা না-থাকার 
জন্যে রাজবালা দেবী পুরুষদেরই দায়ী করেন।৫৭ বঙ্গদেশে এখনো পর্যস্ত সম্ভবত 
কামিনী রায়কেই সব চেয়ে বড়ো মহিলা কবি বলে মনে করা হয়। কামিনী 
রায় একথা মেনে নিতে পারেন নি যে, মহিলাদের অবস্থা চিরদিনই অতো নীচ 
ছিলো। তিনি আশ' প্রকাশ করেন যে, গা ও লীলাবতীর ন্যায় অসংখ্য মহিলার 
জন্ম হবে যদি মহিলাদের ন্যায্য অধিকার স্বীকৃত হয়। তিনি ঘোষণ। করেন, 
মহিলাদের পরাধীনতা মোচন না-করলে ভারতবর্ধও কখনো যথার্থভাবে জাগ্রত 
হতে পারবে ন।।৫৩ মাহলারা যে নিজেদের হীনাবস্থা সম্পকে সচেতন হচ্ছিলেন 
তা এদের রচনা থেকে বেশ বোঝ! যায়। কিন্তু যা বোঝা যায় না, তা হলো 
মুক্তি বা স্বাধীনতা বলতে তারা ঠিক কী বোঝতেন। বন্দী থাকার যন্ত্রণা তাঁরা 
উপলব্ধি করেছিলেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু ঠিক কোন কোন বন্ধন থেকে মুক্ত হতে 
চান অথব! ঠিক কী করার স্বাধীনতা চান-_-এর স্পট সংজ্ঞা তীর দিতে পারেন 
নি। ১৮৭১ সালে রাঁজশাহীর এক মহিলা স্বাধীনতা সম্পর্কে যা লেখেন ত৷ বরং 
অনেকটা নিদিষ্ট, তবে তীর প্রদত্ত স্বাধীনতার সংস্ঞা সব চেয়ে আদর্শ সংজ্ঞা কি না, 
ত৷ সৃতন্ব প্রশ। তিনি লেখেন £ 


অস্পদ্‌ দেশীয় মহিলারা স্বাধীনতা অভাবে যে এক প্রকার জড় পদার্থের 
ন্যায় দিনাতিপাত করেন,'" তাহার সদ সর্বদা এক প্রকার স্থানে বাস ও 
এক প্রকার লোক দশন ভিন্ন আর কখনই সৎলোকের সহিত আলাপ ও 
উত্তম স্থান দর্শন করিতে পারেন না । এমন স্থান আছে যেখানে গমন করিলে 
এহিক পারত্রিক উভয় মঙ্গলই সাধিত হয়, এমন লোক আছেন যে তাহা- 
দের সহিত আলাপাদি করিলে নান! প্রকার সদুপদেশ পাওয়া যায় তাহারা 
ইহার কিছুরই নিকটবতী হইতে পারেন না। তবে দেখুন দেখি স্ত্রী 
লোকের৷ এক স্বাধীনতার অভাবে পৃথিবীর অধিকাংশ উৎকৃষ্ট সুখ কি 
প্রকার বঞ্চিত।''"স্ত্ীলোকেরা পরবাত্বীয় স্বামীর সহিত আর আর আত্বীয় 
বন্ধু বান্ধবের সহিত গমনাগমন করিবে ইহাতে কোন প্রকারেই মর্যাদার 
হানি হইতে পারে না। দেখুন অঙ্গনাগণ ব্রা্মদমাজে গমন করিয়া 


৫১ সারদ। দেবী, 'বঙ্দেশী লোক দিগের...” বামারচনাবলী, পৃ. ৯-১১। 
৫২. রাবাঁলা৷ দেবী, “বামারচন।”, বামাপ, ফাল্গুন ১২৮০, পূ. ৩৯৫। 
৫৩. কামিনী সেন, "উদ্দীপনা (কবিতা), বামাপ, চৈত্র ১২৮৬, পৃ. ১৮৬৮৮ | 


স্বাধীনত। সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ৯৫ 


আৰ্বীয়দিগের সহিত পর খ্রদ্দের উপাসনা ও সংকীর্তনে সমর্থ নহেন, বিদ্যা- 

লয়ে গমন করিয়। * "জ্ঞানের প্রধান সোপানে পদার্পণ করিতে পারেন না। 

কেবল পিঞ্ুরাবদ্ধ কোকিলের ন্যায় এ পাশ ওপাশ ঘুরিয়াই কাল যাপন করেন, 

ইহাতে তীহাদের বৃদ্ধিবৃত্তি সকল একেবারে সন্কোচ হইয়া অতি সংকীর্ণভাবে 

ভগ্মাচ্ছাদিত অগ্পির ন্যায় অবস্থিত করিতে থাকে ।"""স্ত্রীলোকদিগের 

উপর পুরুষদিগের অতীব প্রভুত্ব। তীহারা যাহা ইচ্চা তাহাই করিবেন কিন্ত 

স্ত্রীলোকের তাহাতে কিছুই আপত্তি করিতে পারিবেন না।৫৪ 

এ অনুচ্ছেদ থেকে স্পঠত দেখা যাচ্ছে, লেখিকা স্বাধীনতা বলতে য। বোঝেন 

তা হলো অস্তঃপুর থেকে বাইরে যাওয়ার এবং বাইরের লোকেদের সঙ্গে আলাপের 
অধিকার । কলকাতার মায়াস্ুন্দরী নামক আর-একজন লেখিকার কাছে স্বাধীনতার 
সংস্ঞা আরো সীমিত। ক্ষব্ধ লেখিক। বলেন £ 

স্ত্রীলোকের কিছু দেখিবার হুকুম নাই। কলকাতীয় গঙ্জার উপর পুল নির্মাণ 

হইল, লোকে তাহার কত প্রশংসা করিল, কিজ্ আমাদের সোনাই সার হইল, 

একদিনও চক্ষকর্ণের বিবাদ ভগ্ন করিতে পারিলাম না 1৫ 

এই পরিস্থিতিতেই বাঙালি মহিলাদের একাংশ অবরোধ মোচনের দাৰি 

জানান। তার। উল্লেখ করেন যে, স্নানের জন্যে মহিলাদের গঙ্গায় অথবা খোলা 
পুকুরে যাওয়ায় কোনে৷ বাধা নেই। তা ছাড়া স্নান সমাপন করে তারা ভিজে 
কাপড়ে তাদের সবাঙ্গ প্রদর্শন করে ঘরে ফেরেন। এমন কি, পুরুষভৃত্যদের সঙ্গে 
কথা বলায়ও তাঁদের নিষেধ নেই।৫৬ তাছাড়া, বাসরঘরের নির্লজ্জ হাসিঠাায়, 
প্রথম খতুমতী হওয়ার পর “পুনবিবাহ' নামক অশ্লীল অনুষ্ঠানে এবং গতবতী 
হওয়ার পর স্বাদতক্ষণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে তাঁদের বারণ করা হয় না।৫% অথচ 
ভদ্র ঘরের মেয়েরা শালীন পৌশাক পরে যথাযোগ্য আদবকায়দ৷ মেনে স্বামী অথবা 
অন্য আত্বীয়স্বজনদের সঙ্গে বাড়ির বাইরে গেলে অথবা শশুর এবং ভানুরের 
মতো! নিকটাত্বীয়ের সঙ্গে আলাপ করলে লোকেরা সমালোচমায় মুখর হন।৫৮ 
সেকালে বেশির ভাগ বাঙালি মহিল! যে পোশাক পরতেন, তা এই লেখিকাগণ 


৫৪. বোয়ালিয়ান্থ জনৈক মহিলা, 'ধঙগদেশের মহিলাগণের স্বাধীনতা বিষয়", বামাগ, 
জ্যেষ্ঠ ১২৭৮, পৃ. ৬২-৬৪। 

৫৫. শ্রীমতী যায়াসুন্পরী, 'নারী জ্ম কি অধর্ম', বঙ্গমহিলা, শ্রাবণ ১২৮২, পৃ. ৯৪। 

৫৬, সৌদামিনী (পরবর্তীকালে গুপ্ত), লজ্জা” বামারচনাবলী, প্‌. ২৪। 

৫৭. মধুষতী গাঙ্গাপাধ্যায়, 'অবৈধ লঙ্জ।', বামারচনাবলী, প্‌. ২০-২১। 

৫৮. শ্যাসানুল্পরী, 'সতীত নারীর একমাত্র ভষণ', বামাপ, ভাগ ১২৮১, পূ. ১৯৩১ 
'শৌদামিনী, 'লজ্জ্রা', প. ২৪। 


৯৬ সংকোচের বিহ্ৃলত। 


অনুমোদন করতে পারেন নি। এই পোঁশাক ছিলো কেবল একটি শাড়ি-_-তার 
নীচে য্লাউজ অথবা পেটিকোট কিছুই বাবহৃত হতো না। ফ্যানি পাকিস নামক 
সেকালের একজন য়োরেপীয় মহিলা এই পোশাক দৃষ্টে তাকে একান্ত অপ্রতুল 
এবং অদ্ুত বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি লেখেন যে, কোনে আন্তর্বাস পর 
হতে। না বলে শাড়ির ভেতর দিয়ে চামড়ার রঙ এবং অগ্জপ্রত্যঙ্জের আকৃতি উভয়ই 
দেখা যেতো ।৫৯ একজন বাঙালি লেখক ১৮৬৩ সালে মহিলাদের দশ-হাতি 
শাড়ি পরিহিত হওয়া সত্বেও উলঙ্গ বলে বর্ণনা দেন।৬০ আধুনিকারা স্বীকার 
করেন যে, মহিলাদের পোশাক 'সংস্কৃত' হওয়া আবশ্যক কিন্তু সেই অজহাতে 
তাঁদের অস্তঃপুরে বন্দী করে রাখা অনচিত (“পরিশিষ্ট' ৩ দ্রষ্টব্য) 

জ্ঞান্দানন্দিনী দেবী ও কৃষ্ণকামিনী দাসী উভয়ই বোম্বাই ভ্রমণ করেছিলেন । 
এরী লেখেন যে, পশ্চিম ভারতে মহিলাদের যথেষ্ট স্বধীনতা ছিলো৷ এবং এই 
মহিলার। এঁতিহ্যিক সমাজের আপত্তি ছাড়াই যে কোন জায়গায় যেতে ব৷ ষে 
কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারতেন। তারা আরো বলেন যে, সেখানকার 
পুরুষরা যথেষ্ট শালীন এবং তীর৷ প্রকাশ্য স্থানে মহিলাদের দেখলে তাঁদের 
দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন না-যে, তাঁরা যেন (মহিলার) আজব জন্তবিশেষ 
অথব] তাঁদের অপমানও করেন না ।৬১ একই মনোভাবের শরিক হয়েছিলেন 
মিস আানেট আযাক্রঞএড | মিগ আযাক্রএভ বঙ্গদেশে এসেছিলেন ভিন্ন এবং 
উন্নততর মনে করা হতো এমন একটি সংস্কৃতি থেকে | কলকাতায় আগমনের 
অব্যবহিত পরে কেশব সেনের এক সভায় মহিলাদের উপস্থিতির প্রতি পুরুষদের 
প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। পুরুষদের মধ্যে একাংশ তার দিকে লালসার দৃষ্টিতে 
তাকাচ্ছিলেন। এতে তিনি অবাক অথবা অসভ্তষ্ট হন নি; কারণ তিনি 
জানতেন যে, সকল সংস্কৃতিতেই এট শ্বাভাবিক। কিন্তু উপস্থিত জনতার প্রধান 
অংশই তাব দিকে এমনতাবে তাকিয়ে থাকেন যেন তিনি একটি অদ্ভুত জস্ত। 
এতে তিনি বিহ্ত বোধ করেন এবং সত্যিকারভাবে চটে যান।৬৭ 


৫৯, 7. 78115, ৪1710911170 ০01 ৪ ৮১119111 17) 95881018 0 119 
61010155989, 08)71109 1০91-810-15/6177 9875 11 019 £85 ৬/10 
78৬51810179 ০01 111 11) 29178118, ৬০1, 1 ((-017001 : 19118110110 03007, 
1850), ০. 60 

৬০. রাজ্জক্মার চন্দ্র, দেখে শুনে আকেল গুড় ম (কলকাতা £ লেখক, ১৮৬৩), পৃঃ ৬-৭) 

৬১. (জ্ঞানদানশিনী দেবী). “আমাদের বোহাই বষণ' বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ 
৩৪৫-৪৬, কৃষ্তকামিনী. সত্রীলোকদিগের সম্থম', বামাগ, শ্রাবণ ১২৮০, প্‌. ১৪০। 

৬২, /১, 2140১015 018 900190 11) /.11. 98940110909, (0018 ০৪119৫ 
011, 6. 90. 


স্বাধীনত। সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ৯৭ 


সেকালে অনেকেই বিশ্বাপ করতেন যে, পর্দ৷ প্রথা অমানা করলে অথব৷ 
পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপ করলে মহিলার তাঁদের সতীত্ব হারাবেন । কোনো 
কোনে! শিক্ষিত মহিলা এই ধারণার যথার্থতা সম্পর্কে প্রশব তোলেন । তীর। দাবি 
করেন যে, এ অভিযোগ ও আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক | তীর যুক্তি দেখিয়ে বলেন ধে, 
য়োবোপীয় মহিলারা পর্দ। মেনে চলেন না, তাঁই বলে তীদের সকলে অসতী 
নন।১৩ কৃষ্ভাবিনী দাস বেশ কয়েক বছর ইংলণ্ডে বাস করেছিলেন। তিনি 
বলেন, ইংরেজ মহিলাদের প্রকৃত অর্থেই সর্তী বলা যায়। তীর যুক্তি হলে! £ 


এদেশে যাহারা সতী আমার মতে তাহারাই প্রকৃত সতী; কারণ একেবারে 
পুরুষের মুখ না দেখিয়া বা পুরুষের সহিত না মিশিয়া অনেকে 
সতীত্বের গৌরব করিতে পারেন বটে; কিন্তু যাহারা পুরুষের মধ্যে 
খাকিয়া, পৃরুষের সঙ্গে সমভাবে বেড়াইয়া৷ ও আলাপ করিয়া নিজেদের 
অমুল্য ধর্মরত্বকে না হারান, তাহারাই যথার্থ প্রশংসা পাইবার যোগ্য এবং 
তাঁহাদেরই মনের ও ধর্মের তেজ অধিক ।& ৪ 
কৃষ্ভাবিনী মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে মুক্তি দেবাব পক্ষে ওকালতি করেন। 
তিনি বলেন, পর্দা ভেঙে ফেললে অথবা মহিলাদেরকে পুরুষদের সঙ্গে একত্রে 
মেলামেশা করার অনুমতি দিলে মহিলারা অদতী হবেন না। মহিলাদের স্বাধীনতা 
প্রদানের জন্যে তিনি দেশবাসীর নিকট আবেদন জানিয়ে বলেন £ 


ভারতব্মীয় পূরুষের। শ্ত্রীলোকদের স্বাধীনত। দিতে তয় পান। কারণ 
স্ত্রীরা বছকালি অবধি পরাধীনা থাকাতে তাহাদের যন এত দুর্বল ও 
তেজোহীন হইয়।৷ পড়িয়াছে মে, তাহারা স্বাধীন হইলে নিজেদের শাসন 
করিতে পারেন না। জবশা ইহা! অনেকট। সত্য, কেহ অনেক বৎসর 
অধীন অবস্থায় থাকিয়া সহসা স্বাধীন হইলে কখনই স্বাধীনতার ঠিক 
ব্যবহার করিতে অথবা স্বাধীনতা বজায় রাখিতে পারে না। কিন্তু এক 
সময়ে না এক সময়ে সকলকেই শিখিতে হয়, শিশু একেবারে চলিতে 
শিখে না। তাহাকে অনেকবার দেখাইয়া দিতে হয় ও ধরিতে হয় এবং সে 
অনেকবার পড়িয়া যায়। আমাদের দেশের স্ত্রীদের বর্তষান অবস্থা এইরূপ। 
তাহারা এত দুর্বল ও হীনাবস্থায় পড়িয়৷ রহিয়াছে যে পুরুষের তাহাদের 
আদর করিয়া ধরিয়া না তুলিলে, তাহাদের ববস্বার কখনই উন্নতি হইবে 


৬৩. বোয়ালিয়াস্ব জনৈক সহিলা, 'বঙগদেশের যহিলাগণের...) পৃ. ৬৩১ সৌদাষিনী, 
লজ্জা”, পৃ. ২৪। 

৬৪. ইংলগে বঙ্গমহিলা, প্‌. ১৫২। 

শ.... 


৯৮ সংকোচের বিহবলতা 


না। এবং অল্প অল্প করিয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে প্রবতিত 
না-করিলে তাহার! কখনই নিজেদের শাপন করিতে শিখিবে না বা স্বাধীন 
হইয়া বেড়াইতে পারিবে না ।৬৪ 
তিনি বাঙালি হিন্দুদের মোহনিস্রা ত্যাগ করে জেগে ওঠার আহ্বান জানান : 
আয় বোন! সবে পিগ্ুর কাটিয়ে, 
প্রিয় ভ্রাতাগণে অথব। বুঝায়ে 
দেখে যাও হেথ। শবাধীন জীবনে 
জর্শন, ফরাসী, বিটন ললনে, 
প্রফুলতাময়, সতেজ হৃদয়, 
হীন অশ্স্জল ধরেনা নয়নে 
দ্যাখ, পুরুষের! স্ত্রীলোক বলিয়ে, 
নাহি করে হেলা “অকেজ” ভাবিষে ; 
পশুর মতন, নারীর জীবন, 
“অন্দর পিঞ্করে" রাখে না পৃরিয়ে। 
গ্ঁ 
আর কতকাল গৃহ-কারাগারে 
থাকিবেরে সবে বন্দীর মতন, 
না জানি কি গেল, কোথায় কি হলো 
জগতে অথবা ভারত মাঝারে । 
ঙ 
গৃহকার্য বিনা, কিছুই দেখ না, ...... 
বারেক যদিরে পাও এ আস্বাদি 
অধীন জীবনে স্বাধীনতা সুখ, 
থাকিতে না চাবে আর কারাগুছে 
ঢাকিবে না আর যোমটাতে মুখ....৬৩ 
বঙ্গ মহিলা সমাজের বাৎসরিক প্রতিবেদনে স্বর্ণপ্রতা বস (জগদীশচন্দ্র বন্ুর 
ভগ্মী) কেবল-যে মহিলাদের পর্দ৷ ভাঙার ও পৃরুষদের সঙ্গে আলাপ করার প্রয়াসকেই 
সমর্থন জানান, তাই নয়, তিনি এ-ও লক্ষ্য করেন যে,পূর্বে যে-মহিলার৷ সামাজিক 
সমাবেশে জড়সড় হয়ে থাকতেন বা অন্গস্তি বোধ করতেন, তাঁরা এখন এ সব 


৬৫, এ, প. ১৮৩-৮৪। 
৬৬, এ, পৃ. ১৫৭-০৮, ১৬০। 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ৯৯ 


পরিবেশে আগের তুলনায় অনেকটা সপ্রতিভ এবং জড়তামুকত। তিনি আরো 
বলেন, এ মহিলারাও বুঝতে পেরেছেন যে, এ সব অনুষ্ঠানে যোগদান করা সভ্য 
হয়ে ওঠার অন্যতম পথ।৬+ আধূনিকার! দাবি করেন যে, সভ্যতা এবং মহিলাদের 
উন্নতি সমার্থক।৬৮ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা উচচশিক্ষার অধিকার- 
সহ অন্যান্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। স্বামী নির্বাচনের আধিকারও 
তাদের কেউ কেউ চাচ্ছিলেন, পরের অধ্যায়ে তা মোটায়টি বিস্তারিততাবে দেখা 
যাবে। 

অবশ্য এ সব সত্তেও, এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, বাঙালি মহিলাদের 
স্বাধীনতা সম্পকিত ধারণা ছিলো নিতীন্তই অগভীব, কেনন। তাঁরা তাদের চির. 
কালীন দাসত্ব সম্পর্কে প্রশ তোলেন, কিন্ত একমাত্র অবরোধ মোচনকেই মুজির 
প্রধান উপায় বলে গণা করেন। কিন্ত অনেকগুলি সন্তান ধারণ, সকাল থেকে 
মধা রাত্রি পর্যস্ত অন্তহীন গুহকর্ম, সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ এবং 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বামী ও অন্যান্য আত্বীয়ধের ওপর ষোলো আনা নির্ভরতা 
ইত্যাদি আধকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুলি সম্পর্কে সাম্পতিক কালের আগে মহিলাবা 
কোনো পরশ তোলেন নি। 

১৯১ সানে একজন মহিলা এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, বাত্রী অথবা 
গৃহশিক্ষক হিশেবে কাজ করে, এমন কি চিকিৎসা করে, বাঙালি মহিলার। 
অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হতে পারেন। কিন্ত মহিলাদের সবেতনে অফিসে 
চাকুরী নেওয়ার ধারণা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। তা ছাড়া, তিনি এ 
কথাও স্বীকার করেন নি যে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত নারীমুক্তি অসম্ভব ।৬২ 
আগেই উল্লিখিত হয়েছে, সুরলা দেবী চাঁকুরি গ্রহণ করেন ১৮৯৫ সালে। তবে 
অর্থনেতিক স্বাবলম্বন তরি লক্ষ্য ছিলো না, তার বরং শখ হয়েছিলো পুরুষদের 
যতো আয় করবার । অক্পকালের মধ্যেই তিনি তাই তৃপ্ত হয়েছিলেন এবং ছ 
মাসের মধ্যেই তিনি চাকুরি ছেড়ে দেন।+০ পুরুষদের ওপর মহিলাদের তুলনা- 
মুনকভাবে কম নির্ভরশীল হওয়া উচিত ১৯০০ সালে বিনোদিনী সেনগুপ্ত এ কথা 


৬৭. ন্ব্ণগ্রত। বনু, 'বঙ্গমহিল। সমাজের বাংসরিধ রিপোর্ট', বামাপ, মাধ ১২৮৬, পু. 
১১৭-১৮। 

৬৮, কঞ্চতাবিনী দাস, “স্ত্রীলোকের কাছ ও কাজের মাহাম্বা', ভারতী ও বালক, ভাঙ্র 
১২৯৮, পৃ. ২৪৪: "স্ত্রীলোক ও প্রুষ” ভারতী ও বালক, ফাকগুন ১২৯৬, পৃ. ৬১৩, ৬১৫- 
১৬। 

৬৯ 'বাঙানী শ্বীলোকগ্গিগের ধর্তঙান অবস্থ।', বামাপ, কাতিক ১২৯৮, প.. ২১৫। 

৭০, পর্বে জষ্টবা। 


১০০ সংকোচের বিহবলতা 


খুব জোর দিয়ে বলেন। তবে তিনি অবশ্য অর্থনৈতিক স্বাবলগ্বনকে নারীমুক্তির 
পূর্ব শর্ত হিশেবে বিবেচন৷ করেন নি। স্বামীর মৃত্যুতে অনেক মহিলাই অর্থনৈতিক 
অনটনে পতিত হন, এই কারণেই তাঁদের আয় করার ক্ষমতা থাকা উচিত 
বিনোদিনী সেনগুপ্ত এমন যৃক্তি দেখান।? ১ দু-একজন মহিলা এ ধরনের সচেতনতা 
দেখালেও, সাধারণভাবে মহিলারা সামাজিক মর্যাদা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের 
মধ্যেকার যোগাযোগ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন নি। অথচ তখন বঙ্জগসমাজে বেশ 
কিছু উচ্চশিক্ষিত মহিলা ছিলেন,_-১৯১০ সাল নাগাদ মহিলাদের মধ্যে কমপন্সে 
৪৯ জন বি.এ.,৮জন এম. এ. এবং জন তিনেক এন. বি. ও এল. এম.এস 
হয়েছিলেন, এমন কি কর্ধজীবী মহিলাদের সংখ্যাও ছিলো কয়েক শত।1২ 


আলোকপ্রাপ্ত এবং পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত কৃষ্ণভাবিনী দাসের মতো 
মহিলাও মেয়েদের অর্থনৈতিক ভূমিকা সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী মনোভাব পোষণ 
করেন। ১৮৯১ সালে বাঙালি মহিলাদের সঙ্গে ফরাসি, সুইস ও আইবিশ 
মহিলাদের তুলনা করতে গিয়ে কৃষ্ণভাবিনী মন্তব্য করেন যে, য়োরোপীর মহিলারা 
শিক্ষিত ও দক্ষ বলে পুরুষ আত্মীরদের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে পুরোপুরি সহায়তা 
করতে পারেন। এর ফলে এ সব দেশে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভালে বোঝা-পড়া 
এবং সহযোগিতার ওপর স্থাপিত। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
যেমন হওয়া উচিত মোটেই তেমন নয়। অপরপক্ষে, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে 
সহায়তা করতে পারেন বলে, য়োরোপীয় মহিলারা স্বামীদের যথা সঙ্গিনী হয়ে 
ওঠেন 11৩ 


এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ার কয়েক বছর আগে কৃষ্ততাবিনী তাঁর ইংলও 
বঙ্গমহিলা (১৮৮৫) গ্রন্থে সক্রিয় অর্থনৈতিক ভূমিকা পালন করার জন্যে ইংরেজ 
রমণীদের উচ্ছ,গিত প্রশংসা করেন। অন্য একটি রচনায়ও তিনি ইংলও ও 
আমেরিকার কর্মজীবী মহিলাদের প্রশংসা করেন। এতে তিনি দাবি করেন যে, 
উচচশিক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচ্য মহিলাদের স্ত্রীস্ুলভ গুণাবলী 
আদৌ বিনষ্ট করে নি, বরং উল্টো, অনৈতিক ক্রিয়াকর্মে পরুষদের সহায়তা 
করার জন্যে এবং উচ্চশিক্ষার গুণে এই মহিলাদের সৌন্দর্য আরে। বৃদ্ধি পায়।৭৪ 


৭১. বিনোদিনী সেনগুণীঁ, 'রমপীর কার্যক্ষেত্র', বামাপ, ধৈশাখ ১২০৭, পৃ. ৫-৭। 

৭২. কলকাত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ গাতকদের পূর্ণ তালিকার জন্যে “পরিশিষ্ট 
৫ ভ্রষ্টবা। 

৭৩. 'অশিক্ষিত। ও দরিদ্র নারী', সাহিতা, পৌষ ১২৯৯, প্‌. 8৪৪-৪৬। 

৭৪, 'শিক্ষিতা নারী', সাহিত্য, আশিন ১২৯৮, পৃ. ২৮৯-৯০। 


স্বাধীনত৷ সম্পর্কে মাহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ১০১ 


কঞ্চভাবিনীর এ নব রচনার বক্তব্য থেকে মনে হতে পারে যে, সকন বাঙালি 
মহিলা যাতে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাঁপে অংশ গ্রহণ করেন তিনি বোধ হয় তা-ই 
চাচ্ছিলেন। কিন্ত বিঃময়ের বাাপার, এ বিষয়ে তার মনোভাব ছিলে বেশ ধতিহিক। 
১৮৯২ সালে প্রকাশিত এক রচনায় তিনি স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেন যে, সক 
শিক্ষিত মহিলাকেই চাকরি করে জীবিকা অর্জন করতে হবে। তিনি এভাবে পরশ 
করেন £ এ কথা কি কেউ বিশ্বাস করবেন যে, শিক্ষিত মহিলারা চাকরির খে জে 
এক দপ্তর থেকে অন্য দপ্তরে ঘুরে বেড়াবেন অথবা সামানা কিছু টাকার জন্যে 
প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা করে দপ্তরে কাজ করবেন? বস্তত, বাঙালী মহিলাদের 
জন্যে তিনি এটা বাঞুনীয় মনে কবেননি। অবশ্য তিনি স্বীকার করেন যে, 
উপার্জনক্ষম পুরুষআত্্ীয় নেই এমন মহিলার! যদি নিজেদের পরিবারের জন্যে 
উপার্জন করতে পারেন, তাহলে অনেক অসম্মান ও হীনতা থেকে তারা৷ বাঁচতে 
পারেন।+০ কৃষ্ণভাবিনী যেরূপ প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ছিলেন, তেমনি 
ছিলেন যথেষ্ট মাত্রায় আধুনিক। তা৷ সত্তেও, মহিলাদের অর্থনৈতিক ভূমিক। সম্পর্কে 
তার মনোভাব যদি এতোটা রক্ষণশীল হয়, তা হলে এ্রতিহ্যিক মহিলারা এ 
বিষয়ে কতোট। বিদ্ধিষ্ট ছিলেন, ত। মহজেই অনুমান করা যেতে পারে। 
অবশ্য পরবতীকালে মহিলার! তাদের অনৈতিক দায়িত্ব সম্পকে অধিকতর 
সচেতন হওয়ার পরে অবন্ধর বোধ হর খানিকটা পরিবর্তন হর। এর শৃচনা 
হয় বেগম রোকেয়া থেকে । ১৯০৪ থেকে ১৯৩০ সালের মধো প্রকাশিত 
কতোগুলে। রচনায় তিনি এ যুক্তি দেন যে, মহিলার আথিক দিক দিয়ে পূরম- 
আত্মীয়দের নিকট কতোখানি কম নির্ভরশীল, তার ওপরই তাদের স্বাধীনতার 
মাত্রা নির্ভর করে ।৭৬ 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে মহিলাদের সচেতনতা যেমনই থাক 
না কেন, মহিলার! পুরুষদের সমান কি না-_এ প্রশ তাদের ভাবিত করেছিলো । 
যদিও বেশির ভাগ মহিলাই মনে করেন, পূরুঘ ও মহিলাদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন 
ভুমিক। নির্ধারিত আছে ; তবু তাঁরা এ-ও দাঁৰে করেন যে, মহিলাঁদেরকে পুরুষদের 
খেলন। হিশেবে গণ্য করা অনুচিত। মানকুমারী বস্তু যেমন লক্ষ্য করেছিলেন 
বে, বাঙালি মহিলাদের সব সময়ে স্বামীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করতে হয়, ফলে 
তীরা স্বাধীনভাবে মনন, রুচি এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের লালন করতে পারেন না।1৭ 


৭৫. “শিক্ষিতা লরীর প্রতিবাণের উত্তর', সাহিত্য, মাধ ১২৯৮, পৃ. ৪৭৫। 
৭৬, দন্তত্বরূপ দ্রষ্টব্য £ দভত্রীঞকাতির অবনতি', রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ২৯-৩০। 


৭৭, মাঁনকুমারী বন্ধু, 'বিগত শতবর্ঘে তারত-মণীদিগের অবস্থ)', বামাপ, ফাল্গুন 
১৩০১, পৃ. ৩২৬। 


১০২ সংকোচের বিহযলত। 


নগেন্রবালা যুক্তি দেখান, স্থষ্টিকর্তা চান নি যে মহিলাদের মনন এবং আশ! পুরুষদের 
ইচ্ছানূসারেই গঠিত হবে ।+* অধিকতর “প্রগতিশীল” মহিলারা অবশ্য এতো 
কৈফিয়ৎ্নযব ছিলেন না। তীর দাবি করেন যে, প্রতিটি বিষয়েই যহিলাদেরকে 
পুরুষদের সমান বিবেচনা করা উচিত এবং পরুষরা যে-সব অধিকার ভোগ করেন 
মহিলাদেরকে তার সবই দেওয়৷ উচিত।৯ 

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, বাঙালি মহিলাদের ক্রমবর্ধমান আধুনিকায়ন 
দৃ্টে ১৮৭০-এর দশকে এক শ্রেণীর শিক্ষিত পুরুষরা সাধারণভীবে মহিলাদের 
আধুনিকায়ন এবং বিশেষভাবে তাঁদের পাশ্চাত্যায়নের তীব সমালোচনা করতে 
আরম্ভ করেন। অখচ এই পরুষরাই প্রথম দিকে নারীমুক্তির সমর্থক ছিলেন। 
শিক্ষিত মহিলাদের একাংশেও মনোভাবের এরূপ পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই মহিলারা 
বেশ কয়েকট৷ যুক্তি দেখান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেয়ন বলেন যে, মহিলাদের 
বারবার বাইরে যেতে হলে গৃহকর্ম ও সন্তান ধারণ বিদ্মিত হবে। তারা আধু- 
নিকাদের “পৃরুষালি" বলে আখ্যায়িত করেন। কেউ কেউ অভিযোগ করেন 
যে, পূর্ববর্তী মহিলাদের সেবা, ভক্তি, আতিথেয়তা এবং আত্মত্যাগ আধুনিকাদের 
মধ্যে নেই। কেউ কেউ লক্ষ্য করেন যে, মহিলারা স্বামী ও শুশতর বাড়ি 
আব্বীয়দের প্রতি ক্রমশ অধিকতর অবাধ্য হচ্ছেন।৮* আধুনিকারা যে পাশ্চাত্য 
অথবা “সংস্কৃত” পোশাক ও জুতো পরছিলেন এবং প্রসাধনী ব্যবহার করছিলেন 
--"এ ছিলো তীদের বিরুদ্ধে আর-একটি অভিযোগ ।৮১ এ সব ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে 
এমন অভিযোগও উদ্বাপন করা হয় যে, তীদের অতিরিক্ত প্রত্যাশাজনিত আচরণের 
ফলেই একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যাচ্ছিলো ।৮ 

বস্তত, তুলনামূলকভাবে একটু বেশি এতিহ্যিক পরিবারের যহিলাদের মধ্যে 
নারীমুক্তিসংক্রান্ত একটা সংজ্ঞা বিকাশ লাভ করছিলো | তাদের সংজ্ঞা অনুসারে 
নারীমুক্জির অর্থ নারীদের আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাধীনতা । তীদের মতে, 
সমগ্র সংলারই মহিলাদের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে পরিচালিত হয়।৮৩ এই রক্ষণশীল 


৭৮. নগেন্্রবাল। মুক্তাফী, 'গাহন্বা জীবনে নারীজাতির কর্তব্য", বামীপ, পেশ্ষ ১৩১০, 
প্‌, ৩০৭। 

৭৯. মানফুমারী বনু যেমন এরপ যুক্তি দিয়েছেন । জবা তার 'বিগত শতবর্ঘে ...” 
বাম্াপ, কাতিক, ১২৯৮, পূ. ২১৬-১৭। 

৮০, এ, পৃ. ২৪১-৪২। বিস্তারিত বিববণের জনো চতুর্থ অধ্যায় ভ্রটবা। 

৮১. এ, বাম্াগ, শ্রাবণ ১৩০২, পৃ. ১৩৭৩৯ । 

৮২. বিস্তারিত আলোচনার ঘনো চতুর অধ্যায় জঠব্য। 

৮৩, নগেন্ত্রধাল। যুস্তাফী, 'হিন্দু রষণী', বামাপ, ভাগ ১৩০২, পৃ. ১৮৮৯১ ১ 


স্বাধীনতা! সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণ! ১০৩ 


লেখিকার মহিলাদের এঈঁতিহ্যিক ভূমিকার ওপরই গৌরব আরোপ করেন এবং 
দাবি করেন যে, বঙ্গদেশের যা কিছু গৌরব তার মূলে আছে পুরুষদের কাছে 
মহিলাদের অধধীনতা ।৮৪ 

এক শ্রেণীর শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে এ ধরনের রক্ষণশীলতা সত্ত্বেও, এ কথা 
অস্বীকার কর! যাবে না যে, নারীমুক্তির প্রতি মহিলাদের মনোভাবে তাৎপর্যপূর্ণ 
পরিবর্তন সাধিত হয়েছিলো এবং শতাব্দীর শেষ নাগাদ মহিলাদের একটা বড়ো 
অংশই উপলব্ধি করেছিলেন যা৷ মানকুমারীর ভাষায় এভাবে ব্ক্ত করা যায় ঃ 


পুরুষজাতি স্ত্রীলোকের রক্ষাকর্তা ও আশ্রয়দাত। ।...কিস্ত তাই বলিয়৷ পুরুষেরা 
স্্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিবেন, কি সত্রীজাতিকে 
অক্জানান্ধকারে রাখিয়া কেবল নিজেরা জ্ঞানালোকে আলোকিত হইবেন, ইহা 
কখনই যুক্তিমঙ্গত নহে । সন্তান প্রসবকরণ, শিশুপালন, গৃহধর্ সংরক্ষণ 
এগুলি স্ত্রীলোকদিগের প্রতি শিক নিয়ম হইলেও উহা যে রমণী জীবনের 


মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, এ কখ। নিঃস্বার্থভাবে বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে 
পারেন ।” ৫ 


স্বাধীনতার সীমান। 


এখন নারীমুক্তি বলতে যতোখানি বোঝায় এক শতাব্দী আঁগে তার সামান্যই 
বোঝাতে, বিশেষ করে বঙদেশে। আমরা দেখেছি, বাঙালি মহিলাদের সামাজিক 
মর্ধাদা। ছিলে। অত্যন্ত নীচু। হীনাবস্থ। থেকে মহিলাদের উদ্ধার করতে গিয়ে 
সেকালের সমাজ সংস্কারকগণ যে সব সমস্যার সন্দুখীন হন, সেগুলো হলো মহিলাদের 
প্রাথমিক শিক্ষা দাম, অবরোধমোচন, একটি শালীন পোশাক উতস্তাবন, বিবাহ- 
বিষয়ক নানা ধরণের সংস্কার, মহিলাদেরকে সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যুক্তকরণ, 
মহিলাদের সমিতি সংগঠন এবং চাকুরি গ্রহণে কিঞ্চিৎ উৎসাহ দান। পুরোপুরি 
অশিক্ষিত থাকায় প্রথম দিকের মহিলারা নিজেরা আধুনিকতা সম্পকিত ধারণ! 
পোষণে অসমধ্ধ ছিলেন। শুরুতে তাই স্বাধীনতার জন্যে তাঁদের নির্ভর করতে 
হতো সেই পুরুষদের ওপর ধারা তীদের বন্দী করে রেখেছিলেন। সুতরাং তারা 
প্রথম দিকে বা লাত করেন তাকে নিজেদের চেষ্টায় অজিত কোনে! বস্ব না-বলে, 


মানকুমারী বনু, বাঙালী শ্রীলোকদিগের বর্তমান অবস্থা", যামাপ, অর্থন্থারণ ১২৯৮, পৃ. 
২৪২:৪৩। 

৮৪, সানকুমারী বন, 'বাঙানী স্বীসোকবের .+ পৃ. ২৪১। 

৮৫, এ. পু. ২৪২। 


১০৪ সংকোচের বিহ্বলতা 


পুরুষদের উপহার বলাই শ্রেয়। মা ওক্তীরূপে এতিহ্যিক ভূমিকায় মহিলাদেরকে 
অধিকতর ও ভালোভাবে বাবহার করার জন্যে এবং সে সময়ের ইংরেজানুপারী 
ক্রমপরিবর্তনশীল ফ্যাশনের সঙ্গে তাঁল মিলিয়ে চলার উপযোগী এবং আধূনিকা 
করে তোলার উদ্দেশো পুরুষরা মহিলাদের কেবল ন্যুনতম স্বাধীনতা প্রদান করে- 
ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শিবনাথ শান্ত্রীর মতো মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তি 
ছাড়া, নারী মুক্তি বলতে পুরুঘরা! তখন যা য। বুঝতেন, তা হলো অতি হীনা- 
বস্থা থেকে মহিলাদের যৎকিঞ্চিং উধ্রে তোলা । 

যদিও উনবিংশ শতাব্দীর গোঁড়া থেকেই ইংলগ্ডে অনেকে এক ধরনের 
জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পালন কবতে শুরু করেন*৬ এবং শতাব্দীর শেষ দূ দশকে 
ছোটে৷। পরিবারকে নারীমুক্তির পূর্বশর্ত হিশেবে গণ্য করেন, তব্‌ বাঙালি নারী- 
পুরুষ কেউই সন্তান ধারণ ও সন্তান লালনপালন করার সমস্যাকে নারীমুক্তির 
সঙ্গে সংল্পৃক্ত প্রশ বলে মনে করেন নি। উল্টো, বরং জ্ঞাদানন্দিনী দেবীর মতো 
আঁধুনিকাঁও মহিলাদের এই ভূমিকার ওপর গৌরবারোপ করেন ।৮৭ কারে কারে 
মতে, গুণবত্তী মহিলার জন্যে এই দই ভূমিকাই ছিলো সবচেয়ে উত্তম। একই 
কথা প্রযোজ্য গুহকর্স সম্পর্কে । সেকালে একে মহিলাদের অপরিহার্য গুণ বলে 
বিবেচনা কর! হতো। বোধ হয় একালেও করা হয়। 

0%৩০-অনুসানী স্ত্রীস্বাবীনতাপন্থী ক্যাথারিন ওয়াটকিন্স্‌ ১৮৪৩ সালে ঘোষণা 
করেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে না-পারলে মহিলাদের 
কখনো সত্যিকারভাবে স্বাধীন করা যাবে না। তিনি দেখান, পুরুষের কাছে 
যহিলাদের দাসত্ব কিভাবে ধর্মীয় বিধিবিধান দিয়ে পাকাপোক্ত ও চিরস্থায়ী করা 
হয়েছে।৮৮ অপরপক্ষে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে বাঙালি নারীপুরুষরা ছিলেন 
আষ্ঠেপৃষ্ঠে বাধা এবং তাদের উন্নতি ও মুক্তির জন্যে তাঁরা বস্তত বিধাতার নিকটই 
প্রার্থনা করেন। বাঙালি মহিলারা পর্দ। প্রথার ওঁচিতা সম্পর্কে প্রশ তোলেন, 


৮৬. 01 0918115 593 /5.11. 19011191001, 11859 61751 61৬৩ 11555 01 21015 
88551101070. 109-10. 

ইংলও ও ফ্যাচ্গে অচ্মনিয়ঘণ পদ্ধতিবিষয়ক গ্রস্থাদি প্রকাশিত হতে আরপ্ত করে সণদশ 
শতাব্দী থেকেই। 

৮৭. জ্ঞানদানশ্সিনী দেবী, 'নত্রীশিক্ষ।, পূ. ২৬৪-৭৩। 

৮৮. 8,79101, “119 ৬/০10911-120/91, 7, 137. 

পোকেয়৷ সাখাওয়াৎ হোসেন ছিলেন একটি উজ্জুল ব্যতিক্রম । ১৯০৪ পানে নবনূর 
পত্রিকায় প্রকাশিত “আবাদের অবনতি প্রবন্ধে তিনি দাবি করেন যে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মহিলাদের 
দাসস্বকে স্থায়িত্ব ও ধ্ীয় দ্নূপ দান করেছে ।-স্রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৯১। 


স্বাধীনতা সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল ধারণা ১০৫ 


কেনন৷ তাঁর৷ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন যে, পর্দাই তাদের অস্তঃপুরের চার দেয়ালের 
মধ্যে বন্দী করে রেখেছে । কিন্ত পুরুষদের ওপর তাদের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা 
ধা তাদের দেহ ও মনকে যথার্থই শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রেখেছিলো, সে বিষয়ে তারা 
কোনে সচেতনত। প্রকাশ করেন নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 
১৮৯১ সাল নাগাদ ইংলগ্ডে ১৪৬,৩৭৫ জন মহিলা শিক্ষক হিশেবে, ৫৩৬,০৫৭ 
জন প্রশিক্ষিত সেবিকা হিশেবে এবং ১৭৮৬৯ জন সেক্রেটারি ও কেরানি হিশেবে 
কাজ করছিলেন।৮* ১৮৯৬ সালে দেশের মোট শিক্ষকদের শতকরা ৭০ জনই 
ছিলেন মহিলা ।৯০ অপরপক্ষে ১৯০১ সালে বঙ্গদেশে মাত্র ১,১৫৬ মহিলা 
শিক্ষক, ৭৪৯ জন সেবিকা এবং ৬৬ জন কেরানি ছিলেন।৯১ বলা বাছল্য এই 
মহিলাদের মধো অনেকেই ছিলেন য়োরোপীয়। 

সমাজের বিধিনিষেধ মেনে চলার পরিবতে ব্যক্তিস্বাধীনতাঁর বিকাশ এবং 
একামবতী পগ্সিবারের পরিবর্তে বধিত কিংবা! একক পরিবারের পক্ষে-যে এই 
মহিলার। ওকালতি করেন, তা-ও নয়। আমি এ যাবৎ কেবল একজন মহিলার 
একটি রচনা পেয়েছি, যাতে সরাসরি একান্নবতা পরিবারের বিরুদ্ধে যুক্তি দেওয়। 
হয়েছে।৯২ সুতরাং, বলা যায়, শ্বাধীনতা বলতে বাঙালি মহিলারা বঝতেন শুধু 
তাদের অতি নীচু সামাডিক মধাদার বৎকিঞ্চিত উন্নতি,---যথাথ মুক্তির ধারণা তখনো 
তীঁদের মধ্যে জন! নেয় নি। 


৮৯. 11719118010781 001101955 07 ৬৬/01719॥), ৬০011891911 91019551018, ৬০01. | 
(10101 57. [15191 (070৬1, 1900), 90. 31-32. 

৯০. নি95৪1 ০০1111153101) 01) £00181 68 1944-46 751901 (1-011001) : 
1115 1/91950/5 95080101914 010০9, 1946), 9. 23. 

৯১. 099179439 ০1 17018. 1901, ৬০1. ৬1, 01 11. 2. 428,431, 433. 

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে প্রথম মহাধ্ছের পরে ব্রা্ছ ও দেশীয় খৃষ্টান 
পরিবারের বহু বহিলা আগ্রহের সঙ্গে চাকুরি করতে শুর করেন | সীতানাথ তন্তু ঘণের ছয় 
কন্যাই চাকুরি নিয়েছিলেন ।--599 5. 791/90105178115 89019918191, 00. 
109-10,. 

৯২. পরে ডঞ্টবা। 


চতুথ অধ্যায় 
বিতকিত ভাবমূতি ঃ সমাজে মহিলাদের সম্পকে 
পরিবর্তনশীল ধারণা 


সেকালের সমাজে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ভূমিকা ও মর্ধাদ! অবশ্যই 
নিয়ুতর ছিলো, কিন্তু এই হীনতা বৃদ্ধি পায় ধতিহ্যিক যূল্যবোধবশত এবং 
নিজেদের সম্পর্কে মহিলাদের নীচু ধারণা খেকে । আগের দুটি অধ্যায়ে লক্ষ্য 
করেছি, জ্্রীশিক্ষা প্রবর্তন ও অবরোধ মোচনের প্রয়াস ঈতিহািক সহাজের কাছ 
খেকে তীব্র বিবোধিতার সন্দুখীন হয় এবং এ নিয়ে সমাজে যথেষ্ট হৈ চৈ-এর 
স্র্টি হয়। অর্ধ-শতাব্দী ধরে পাশ্চাত্য প্রভাবিত ভদ্রলোকের আন্তরিক প্রধত্বের 
ফলস্বরূপ স্ত্রীশিক্ষ। কেবল সীমিত পরিমাণে গৃহীত হয়েছিলে৷ এবং পর্দা প্রথার 
কড়াকড়ি আংশিকভাবে হাস পেয়েছিলো | বস্তৃত, স্ত্রীশিক্ষার অভিঘাত এবং 
অবগুণ্ঠন মোচনের ফলাফল ব্রাহ্ম ও দেশীয খৃষ্টানদের ক্ষুদ্র পরিমগ্ুলের 
বাইরে তেমন অনুভূত হয় নি। অবশ্য সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে বজদেশে, 
বিশেষ করে কলকাতায়, যে সামাজিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়া চলে, বৃহত্তর 
ভদ্রলোক সমাজে তাব ঘথেই প্রভাব পড়েছিলো । এর ফলে. এ সব পরিবাবে 
মহিলাদের ভূমিকা ঈষৎ পবিবতিত হয়, তীদের সামাঞ্িক মর্ধাদা অংশত 
পুননির্ধারিত হয় এবং তাঁদের জীবনধারাও খানিকটা পাল্টে যায়। এ সব 
পরিবর্তনের প্রতি মহিলাদের মনোভাব এবং নিজেদের সম্পর্কে তাঁদের ধারণাও 
কিঞ্চিৎ পরিবতিত হয়। তদ্‌পরি, ভদ্রলোকদের অতে৷ প্রিয় একান্নবতী পরিবার 
প্রথাও তেঙ্গে যেতে আরম্ভ করে। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন ও অবরোধ মোচন যেমন 
চারদিকে খুব আলোড়ন স্থ্টি কবে, এসব পরিবর্তন ছিলো তার উল্টো,_তা 
সংঘটিত হয় অত্যন্ত ধীর গতিতে । বস্তত, এ পরিবর্তন দীর্ঘকাল সকলের প্রায় 
অলক্ষোে ছিলো । কিস্ত একবার সংঘটিত হওয়াব পর, উল্টো পথে এগিয়ে এ 
পরিবর্তন খণ্ডনের আর উপায় ছিলো ন!। 


একামবর্তী পরিবারে জ্্রীর স্বান 


একাম্নবতী পরিবারে 'ন্ত্রী' এবং “কত্রী' শব্দ পূটি সমর্থক ছিলো না । এ ধরণের 
পরিবারের কর্তী হতেন সাধারণত শীশুড়ী অথবা তীর মৃত্যুর পর ঝ্যযেষ্টপুত্রের 
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স্ত্রী। অবশ্য শাশুড়ীর মৃত্যুর সময়ে স্ত্রীর বয়স খুব কম হলে বা স্ত্রী নিঃসস্তান 
হলে, শশুরের বিধব। ভগ্গী অথব। তাঁর মতো কোনো বধিয়সী মহিল। কত্রোর 
আসনে অধিচিত হতেন। দশ-বারে৷ বছর বয়স হলেই সেকালে মেয়েদের বিয়ে 
হয়ে যেতো । কোনো কোনে ক্ষেত্রে এর থেকে কম বয়সেও, এমন কি কয়েক 
মাস বয়সী শিশু কন্যারও বিয়ে হতো ।১ দণখ বছর বয়সী একটি বিবাহিত মেয়ের 
সামাজিক মর্যাদা এক দিক দিয়ে একই বয়সের একটি কুমারী মেয়ের তুলনায় 
উন্নত ছিলো ; কারণ বিবাহিত হলে মেয়ের! বেশ কয়েকটি সামাজিক ও ধর্মীয় 
বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হতেন। অপরপক্ষে, বিবাহিত মেয়েদের আবার পর্দা 
প্রথ৷ মেনে চলতে হতো, এবং সার্বক্ষাণিকতাঁবে শাশুড়ীর কড়া দৃষ্টিতে থাকতে 
হাতো, অনেক গৃহকর্ম করতে হতো! এবং বাপেৰ বাড়িতে অবিবাহিত কন্যার 
যেটক স্বাধীনতা খাকে, তা-ও হারাতে হতো৷ এদিক দিয়ে তার সামাজিক 
মর্ধাদা ছিলো কমারী মেয়ের চেয়ে নীচুতে। বস্তত, বালিকা-বধুব সামাজিক 
মর্যাদা ছিলো নিতীন্তই অধীনতার। নিজের ইচ্ছামতো তার কিছুই করার 
অধিকার ছিলো না। বরং সে গুরুজনদের, বিশেষত শীশুড়ীর ইচ্ছানুসারে 
সব-কিছু করবে, এটাই ছিলো প্রত্াশিত। রাসনুন্দরী দেবী তীর আত্মজীবনীতে 
লিখেছেন যে, তখনকার বালিকা-বধূকে সারাক্ষণ ঘোমটার আড়ালে মুখ ঢেকে 
রাখতে হতো৷ এবং শাশুড়ীর নির্দেশ মতো প্রত্যুষ থেকে মব্য রাত্রি পর্যন্ত গৃহ- 
কর্ম করতে হতো। এরকম বাব্যগত বধূই “লক্ষী' স্ত্রী হিশেবে প্রশংসিত হতো । 

শাশুড়ীর নিকট বধূর ঘোলো৷ আনা আনুগত্য এমন বহুলতাবে স্বীকৃত নিয় 
ছিলে! যে, বিয়ে করতে যাবার সময়ে বর সাধারণত মাকে ধলতো৷ £ তোমার জন্য 
দাসী আনতে যাচ্ছিও সুতরাং দাসীর যা করবার কথা নয়, বধ, তেমন কিছু 
করলে তাঁকে ভর্থসনা করা হতো, এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে তাকে প্রহার করা 
হতো। শাশুড়ী ও ননদরা বধূদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করতেন এবং 
তার ফলে বধূরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতেন-এমন ঘটন৷ সেকালে বিরল 
ছিলো না।& বালিকা-বধকে নিপীড়ন করলে কম-বয়সী (সাধারণত কিশোর 

১. ভরষ্টকা: অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি (কলকাতা £যাক্ষপষাজ, ১৮৫৬) পৃ. ৬৯; 
'এতদ্দেশের বিবাহ পদ্ধতি..." অবোধবন্ধ. ভাদ্র ১২৭৬, পৃ. ৯৯; তত্তরপ, আধা ১৭৬৮ 
শকাধ্দ (১৮৪৪), পৃ. ২৯৮; স্্ীস্বাধীনতা', বঙ্গমহিলা, সা ১২৮৩, পৃ. ২৩৩। 

২. রামন্ঙ্গরী দেবী, আমার জীবন, পূ. ২৯, ৫২। 

৩. ভূধনযোহন সরকার, 'পারিবারিক সংস্কার", বজ মহিলা, মাঘ ১২৮২, পৃ. ২৩৬ । 


৪. দৃষ্টান্তশ্বরপ আটা £ শাামানুন্দরী বল্যোপাধ্যায়; 'মাণিকাবরীর শোচনীয় আত্মহতা, 
বামাগ, প্রাণ ১২৮১, পৃ. ১৩০৩১। 


১০৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


ও সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত) স্বামী তার পিতামাতা এবং ভগীদের পক্ষই সমর্থন করতেন । 
এর কারণ ছিলে৷ এই যে, এ ধরণের স্বামীরা কেবল বয়সে তরুণ ছিলো না, 
জীবিকার জন্যে তারা পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলো তাঁদের একান্নব্তী পরিবারের 
ওপর এবং স্ত্রীদের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিলো সামান্যই | 


সাধারণত বিয়ের কয়েক বছর পরে বাঁলিকা-বধ, যৌবন প্রাপ্ত হতেন। এই 
উপলক্ষে ঘটা করে বিভি্ন আচারের মাধ্যমে 'পুনবিবাহ' এনুষ্ঠান পালিত 
হতো এবং তারপর প্রথম বারের মতে তাকে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে এবং 
শয্যা গ্রহণ করতে নির্দেশ দেওয়া হতো।৫ প্রাপ্ত পরোক্ষ প্রমাণাদি থেকে 
আমার মনে হয় স্বামীর সঙ্গে যৌনসম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর বধূর মর্যাদা 
কিঞ্চিৎ উন্নত হতো । অবশা যে সব গ্গেত্রে স্বামীরা উপার্জনক্ষম ছিলেন, সে সব 
ক্ষেত্রেই এই মন্তব্য অধিকতর প্রযোজ্য । স্বামী অথনৈতিকভাবে পরিবারের 
ওপর নির্ভরশীল এবং কম বয়সী হলে তার স্ত্রীর মর্যাদা তেমন উন্নত হতো 
বলে মনে হয় না। ধৌবন প্রাপ্তিব পর স্ত্রীর মর্ধাদা বৃদ্ধির কারণ বোৰ হয় এই 
যে, যৌনমিলনে পরিতণু স্বামী এ সময়ে স্ত্রীকে ভালোবাসতে এবং পরিবারের 
শাসন থেকে অংশত রক্ষা করতে আরম্ভ করতেন। 


সে যুগের একজন মহিলা দাবি করেন যে, স্বামী-ন্ত্রীর সম্পর্ক তখন মোটেই 
থনিষ্ঠ ছিলো না।৬ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমর। লক্ষ্য করেছি যে, দিনের বেলাষ 
তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ করার অথবা আলাপ করার অধিকার ছিলে! না। তা 
ছাড়া, পৃত্র তাঁর স্ত্রীকে খুব ভালোবাসছে-_ এ দেখলে পিতামাতা অসুখী হতেন। 
এ সব ক্ষেত্রে পত্রকে “নঘ্ট' এবং স্ত্রণ বলে এবং পুব্রবধৃকে ডাইনি বশে মনে 
করা হতো ।* এর কারণ সম্ভবত এই যে, পূত্রকে স্ত্রীর অনুরক্ত দেখলে পিতা- 
মাতা আশঙ্কা করতেন, পূত্র হয়তে৷ স্ত্রীর জন্যে অধিকতর অধিকার দাবি 
করবেন অথবা স্ত্রীর কথা অনুসারেই কাজ করবেন। তেমন অবস্থায় পরিবারের 
অন্তর্গত পারস্পারিক সম্পর্কসমূহে প্রচলিত রীতির ব্যতায় ঘটবে এবং তার ফলে 
একার়বর্তী পরিবারের তবিষাৎও বিন হতে পারে। এ সব কারণে একান্নবর্তী 
পরিবারে স্বামী-্ত্রী কৃচিৎ পরম্পর সত্যিকার সঙ্গী-তে পরিণত হতেন। সন্তানদের 


৫. “পুনৰিবাহ বিষয়ক কথোপকথন, বামাপ, কতিক ১২৭২, পৃ. ১৩৪-৩৬। 

৬. নিস্তারিনী দেবী, “নারী জীবনের উদ্দেশ্য, বামাপ, মাঘ ১২৯০, পূ. ৩২০। 
আরে দ্রষ্টব্য ং 'পারিষারিক সুখ, বামাগ, ভাদ্র ১২৯১, পৃ. ১৬৫-৬৬। 

৭, পূর্বে দ্রঘটব্য. 

৮. স্ব্ণলতা চৌধুরী, 'যৌমা' অন্তঃগ্র, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮), পৃ. ৭৬-৭৭ | 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা ১০৯ 


সঙ্গেও পিতামাতার সম্পর্ক তেমন ধনিষ্ট হতো৷ না; কেননা অল্পবয়সী পিতা- 
মাতা তাঁদের সন্তানদের বিশেষ যত্ব নিতে, এমন কি তীদের প্রতি একটু বেশি 
মনোযোগ দিতে পারতেন না _ পরিবারের অন্যান্য সম্তানদেরও সমান দৃষ্টিতে 
দেখাই প্রচলিত রীতি ছিলে । 


স্বামীর প্রণয় লাভ করলে একাপ্নব্তী পরিবারে স্ত্রীর মর্ধাদা সব সমযে 
বাড়তো কি না, স্থির করে বলা যায় না। কিন্তু তার সন্তান, বিশেষ করে পুত্র, 
হলে তাঁর মর্ধদা অবশ্যই বৃদ্ধি পেতো। বালিকা-বধূর চেয়ে খোকার মা'র 
মর্ধাদা নিঃসন্দেহে বেশি ছিলো ।* “খোকার মা'-র ওপর পর্দার কড়াকড়ি তুলনা- 
মুনকভাবে কম ছিলো এব: শাশুড়ীর শাসনও আগেব মতো কঠোর হতো না। 
তখনকার দিনে হিন্দুরা প্রথম পুত্র সম্ভানের জন্মুকে খুবই গুরুত্ব দিতেন, কারণ 
পুত্রকে তারা কেবল ইহলোকে তাঁদের উত্তরাধিকারী বলেই পণ্য করতেন না, 
বরং শাস্রানুসারে তাকে পারলৌকিক মুক্তির উপায় বলেও মনে করতেন। এ 
জন্যেই 'খোকার ম।' হওয়াব পর বধূকে আগের তুলনায় কিঞ্চিৎ বেশি “স্বাধীনতা 
দেওয়া হতো । 
তবে সাধারণত শাশুড়ীর মৃত্যুর পূর্বে বধূ সংসারের কত্রাঁ হতেন না। 
সারে কত্রীঁর মর্যাদা ছিলো কতার পরেই। পরিবারের অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের 
ওপর তীর প্রভাব ছিলে। যথেষ্ট এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে'ও অনেক সময়েই 
তাঁর একটা বক্তবা থাকতো৷। বধূ থেকে কত্রীতে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়। 
ছিলো সত্যিই উল্লেখযোগ্য । এখানে রাঁসস্ুন্দরী দেবীর দৃষ্টান্ত আবার উল্লেখ 
করা যেতে পারে তবে ব্যতিক্রম হিশেবে। তিনি অপ্রত্যাশিততাবে খুব কম 
বয়সে কত্রী হন, কারণ আকস্মিকভাবে তাঁর শাশুড়ী অন্ধ হয়ে যান। বালিকা-বধূ 
হিশেবেও রাসন্গুন্দরী তুলনামূলকভাবে বেশি মর্যাদা পান। তার শশুর ছিলেন 
না এবং তীর স্বামী ছিলেন পরিৰারের একমাত্র উপার্জনক্ষয সদল্য। তা ছাড়া, 
একক পরিবার বল না-গেলেও, তাঁর পরিবার ছিলো প্রকতপাক্ষে বধিত পরিবার। 
তীর স্বামীই ছিলেন পরিবারের একমাত্র পুত্র এবং কন্যাদেব সকলেরই বিবাহ 
হয়ে গিয়েছিলো 1১০ বালিকা-বধূরা যে কী দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করতেন, 
উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য বিশেষণ করলে, তা সহজেই ধরা পড়ে। এমন 
কি, রবীন্দ্রসাহিতাাপহ বিংশ শতাব্দীর বাংল সাহিত্য থেকেও মনে হয়, পরিবারে 


৯, 1.4. 00100118110) ৮101611 01 8910হ1 ((:0110011 : 1,1০৯. 1925), 
6. 33, 40. 
১০. রাসমুন্দরী দেবী, আমার জীবন. বিশেষ করে চতুখ থেকে অষ্টম অধ্যায় ডর্টব্য। 


১১০ সংকোচের বিহবলতা 


বালিকা -বধূব স্থান ছিলো খুবই নীচুতে। বালিকা-বধূর ওপর শৃশুর বাড়ির আত্বীয়রা 
কী দারুণ অত্যাচার করতেন রবীন্রনাথের *দেনা-পাওনা,' "স্ত্রীর পত্র' এবং 
'হৈমস্তীর' মতো ছোটথঙ্প তার চমৎকার নিদর্শন | 


একাননবর্তী প্রথার ব্রমবিলোপ এবং মহিলাদের ওপর তার প্রভাব 


'অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে একাননবতিতা আদৌ প্রচালিত ছিলো 
কিনা, সে বিষরে সন্দেহ আছে।১১ কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এ প্রথা হিন্দু 
ভদ্রনোকদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। নিম্বিত্তের হিন্দু এবং 
মুসলমানরা অবশ্য কখনই এ প্রথ। তেমন ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেন নি; কাবণ 
বোধ হয় এই যে, এরা ছিলেন প্রধানত দরিদ্র চাকী। অপরপক্ষে, হিন্দ 
ভদ্রলোকরা ধাদের প্রায় সবারই জমিজম! থেকে কমবেশি আয় ছিলো, তারাই 
কেবল এ প্রথাকে স্বাগত জানান। এই প্রথা জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করে সম্ভবত ১৭৯৩ 
সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবতিত হওয়ার ফলে উত্তাধিকার সংক্রান্ত হিন্দ আইনে 
জটিলতা দেখা দেওয়ায় । এই অনুমান যথার্থ হলে, বলতে হয় যে, একানবর্তী 
পরিবারপ্রথা বঙগদেশে ইংরেজ শাসনের অন্যতম ফলাফল। অবশ্য ইংরেজ 
শাসনকালে নগরায়নসহ অন্য যে সব সামাজিক পরিবতনের সৃচন' হয়েছিলো, 
একাল্লবরতী পরিবার প্রথা আবার তারই ফলে ভেঙে পড়ে। 

বঙ্গদেশে জনিদারির প্রায় সবটাই ছিলো হিন্দদের। উনবিংশ শতাব্দীতে 
সমরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব জমিদারি বিক্রয় এবং বিভাগের ফলে বনু 
খণ্ডে বিভক্ত হয়।১ সাত দশকের মধো জমিদারির সংখ্যা কয়েক শত গেকে 
দেড় লক্ষের অধিকে পৌছে ।১৩ এ কারণে জমির ওপর নির্ভরশীল তদ্রলোকর৷ 
তাঁদের জীবিকার জন্যে এখন আর জমির ওপর আগের মতে নির্ভর করতে 
পারছিলেন না। এদের মধ্যে যাঁরা ইংরেজি শিক্ষা পেয়েছিলেন, তাঁরা শহরে 
চাকুরির সন্ধান করতে থাকেন। ফলস্বরূপ অনেক একাল্লবর্তী পরিবারই দূ ভাগে 


১১. 1. 79৬01800101], '0117$ 01 62111 (ভি 9০,৮00. 14-15. 

তপনরায় চৌধুবী, ভারতচন্জ রায়, বিদ্যাসাগর প্রযুখের দষ্টাস্ত বিশেষণ করে এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হন যে, এই প্রথ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনপ্রিষ চিলো না। 

১২ 6.8. 19155. 179 11101817) 1110015 01855859 (1017001 ; (00007 
1011, সিও$$, 1961). 100. 130-32. 

13. 79001 01) 0189 80118116150801011 01 8917981, 1881-82 (০21০010 £ 
8617081 95901601181 21955, 1882), 0 294. 

১৮৮১-৮২ জহিদারির সংখ্যা ছিলো ১৫১, ৯৩৪। 


সমাজে যহিলাদের সম্পকে পরিবর্তনশীল ধারণা ১১১ 


বিভক্ত হয়ে পড়ে এক ভাগ পূর্বপূরুঘষের ভিটে আঁকড়ে গ্রামেই পড়ে থাকলো, 
অন্য ভাগ চাকুরিজীবী “পুত্রের কর্মস্থল শহরে বাস করতে শ্তরু করে। এ প্রসঙ্গে 
জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পিতার কথা বল! যেতে পারে। ঈষ্ট ইগ্ডিয়া কম্পানির 
চাকুরি পেয়ে তিনি ১৮২০ সালেই তীর পরিবারের একাংশ ছুগলির পৈতৃক 
বাড়ি থেকে উত্তব ভারতীয় শহর সীবাটে স্থানাম্তরিত করেন।১৪ সেকালে এটা 
ছিলো একটা ঝড়ো ব্যতিক্রম। কারণ তখনো সর্বজনগৃহীত নিয়ম ছিলো এই 
যে, শহরে চাকুরি করলেও, স্ত্রী ও সন্তানরা গ্রামের পৈত্রিক বাড়িতেই বাঁস 
করবেন এবং চাকুরে নিজে বছরের মধ্যে কয়েকবার গিয়ে স্ত্রী ও সম্তানাদের 
সঙ্গে থেকে আসবেন। অনেক বছর পরে, ১৮৬৪ সালে, সত্োক্জনাথ ঠাকর 
যখন তাঁর স্ত্রীকে কর্মস্থল বোগ্ধাই নিয়ে যাঁন, তখন এট! তাঁদের মতো অভিজাত 
ভদ্রলোকের পক্ষে খুবই অসাধারণ বলে বিবেচিত হয়।১৫ তবে যতোই সময় 
অতিবাহিত হতে থাকে, ক্রমশ অধিক ভদ্রলোক একারবতাঁ পরিবার থেকে 
আলাদা হয়ে শহরে ব৷ কর্মস্বলে বাম করতে আরম্ভ করেন। এভাবে নগরায়ণ 
বা চাকরি গ্রহণের ফলে বহু পরিবার বিতত্ঞ হয়ে পড়ে। 


শিক্ষিত ও “প্রগতিশীল” বছ যুবক বান্ষধর্ম গ্রহণের ফশেও, অনেক পরিবার 
বিভজ্ঞ হয়ে যাঁয়। কেশবচন্্র সেন, রাজনারায়ণ বস্ু, দর্গামোহন দাস, শিবনাথ 
শীস্বী, বিজয়কৃষ গোস্বামী, শশিপদ বানাজি, কৃষ্ণকৃমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, 
অধেরিনাথ গুপ্ত এবং সেকালের নাম-করা বহু শিক্ষিত বাক্ধির উদাহরণই এ 
প্রসঙ্গে বান্মধর্ম গ্রহণের জন্যে এদের সবাইকেই কমবেশি নিগ্রহ ভোগ করতে 
হয় এবং মুল পরিবার ত্যাগ করতে হয়। ঝাঙ্গধর্মে দীক্ষা নিয়ে পৈতা ত্যাগ করার 
পর শিবনাথ শাস্ত্রী তার পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য হন। অতংপর 
পববর্তী উনিশ বছরের মধ্যে তাঁর পিতা তীর মুখ দেখেন নি।৯* ক্ষেত্রমোহন দত্ত 
এবং তার শিক্ষিত স্ত্রী ব্রাঙ্মধর্মের হ্থার! প্রবলভাবে প্রভাবিত হন। তীরা মৃতিপৃজা 
এবং কতিপয় হিন্দু ধর্মীয় আচার পালন কবতে অস্থীকার করেন। ক্ষেব্রমোহনের 
পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন এতে 'এতোই ক্রোধাঙ্লিত হন যে, স্ত্রীকে নিয়ে 
ক্ষেত্রমোহন কলকাতায় পালিয়ে গিয়ে সেখানেই বাস করতে বাধ্য হন।১৭ 


১৪, ১1940616111 25 5 6170681 28717111081: 38/16713918 00161768111 ০1 
00100910876 817৫ 1119 71758, 2. 10. 

১৫, ভ্র্্ব্য 'পরিশিষ্ট ১। 

১৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, আগ্মচন্লিত, পৃ. ৭৬-৭৭। 

১৭. কুমুদিনীর চরিত, পূ. ১৬-১৭, ও১। 


১১২ সংকোচের বিহ্বলতা 


বিজয়কৃঝ্ গোস্বামীর দৃহটাস্তও অনুরূপ ।১৮ রাজনারায়ণ বস্তু বান্দধর্ম গ্রহণ করায় 
তীর মা ও অন্যান্য আডীয়র৷ তাঁর ওপর খুবই বিরক্ত হন] অবশ্য এজন্যে তীরা 
রাজনারায়ণকে পৈত্রিক ভিটে ছাড়তে বাধ্য করেন নি। কিন্ত তিনি যখন তার 
দৃই খুড়তুত ভাইকে বিধবা বিবাহ করতে সহায়ত করেন, তখন তার মা এবং 
খুড়া তাঁকে পৈত্রিক বাড়ি ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এরপর রাজনারায়ণ স্ত্রী 
ও সন্তানদের নিয়ে মেদিনীপুর শহরে বাস করতে থাকেন।১৯ এক দশক পরে 
তিনি যখন গ্রামে ফিরে আসেন, তখন তার খুড়া তাঁকে পৈত্রিক ভিটে থেকে 
খানিকটা দূরে একখান৷ নত্তুন ঘর তৈরি করে সেখানে বাঁস করতে বাধ্য করেন। 
তার খড়া আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, রাঁজনারায়ণ পৈত্রিক ভিটেয় বাঁস করলে 
সমগ্র বস্তু পরিবারকেই হয়তো সমাজচাত হতে হবে।২০ শশিপদ ব্যানাজিও 
মোটামুটি একই ধরানের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন।২১ আর্ধদর্শন পত্রিকার 
সম্পাদক যোগেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস বারা ছিবেন 
না। কিম্থ বিধবা বিবাহ করায় তারাও মূল পরিবার থেকে আলাদা বাদ করতে 
বাধ্য হন।২ 


তদুপরি পাশ্চাঁতা শিক্ষার বিকাঁশহেতু নগরবাসী যুবকদের মধ্যে ব্যত্তিস্বাতপ্্য 
দানা বাধতে শুরু করে। জ্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ফলে মহিলাদের মধোও ব্যক্তিস্বাতন্তা 
প্রকাশ পায়। এই শিক্ষিত যুবক-যুবতীগণ সমাজ ও সংসার থেকে আলাদাভাবে 
ব্যজির মতো ভাবতে আরম্ভ করেন। আপনাঁপন স্থুযোগস্বিধা বৃদ্ধির চিন্তা 
এবং নিজেদের সম্পকিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনতা খাটানোর আকাত্ক্ষাও ক্রমশ 
প্রবল হচিছলো | এই ঘটনাকে বঙ্গদেশের যুবক-যুবতীদের ব্যক্তিস্বাতন্ব্য বিকাশের 
এবং জাধুনিকতার সুস্পষ্ট লক্ষণ বলে আখ্যায়িত কর যায়। এই নব্য যুবক- 
যুবতীরা একক অথবা বধিত পরিবারের পরিমণ্ডলে ঘনিষ্ঠতর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 
ও সন্তানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর বঞ্ছনের পক্ষপাতী ছিলেন।২৩ তারা স্বামী ও স্ত্রীকে 


১৮, বিজয়কুষ গোস্বামী, ভ্রাঙ্ম সমাজের বত্তমান অবস্থা ও আমার জীবনে ব্রাক্ম 
সমাজের পরীক্ষিত ঘটনা (কলকাতা : সাধাবণ শাঙ্মসমাজ, ১৮৮২), বিভিন্ন গ্বানে। 

১৯. মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পন্জাবঙ্গী, পৃ. ৬৩: রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত 
প ১০০০১। 

২০. র্াজনারায়ণ বসুর আত্মভরিত, পূ. ১১১। 

২১, /২ নি. 88910111851 1110181) 81 111081, 010. 00-61, 82-83, 783511). 

২২. বামাপ, আশ্বিন ১২৭৬, পৃ. ১১৭; শিবনাথ শাস্ত্রী আত্মচরিত, পৃ, ৭৬-৭৮, 
৮৫-৮৬। 

২৩ ভুবনষোহন নরকার, 'পারিবারিক সংস্কার', পৃঃ ২৩৪-৩৭। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্ভনশীল ধারণ! ১১৩ 


মনে করেন পরস্পরের সঙ্গী হিশেবে | তীর! অন্ভব করেন, স্বামী-স্ত্রীর এ রকম 
ঘনিষ্ সম্পর্ক একক পরিবারেই গড়ে উঠতে পারে। সুতরাং তীরা একাম্নবতী 
পরিবার থেকে দূরে সরে যেতে আরম্ত করেন। একক পরিবারের প্রতি তরুণদের 
পক্ষপাতিত্বকে গ্রতিহ্যিক সমাজ অবশ্য বিশেষ করে স্ত্রীদের স্বাথপরতা বলে 
আখ্যায়িত করেন । 

বল! শক্ত, ঠিক কখন থেকে একক পরিবারের ধারণ। জনপ্রিয় হতে থাকে । 
তবে পূর্বোক্ত তরুণ ব্বাঙ্গর৷ একান্রবর্তী পরিবার থেকে সরে আসেন ১৮৬০ ও 
১৮৭০-এর দশকে । আগেই লক্ষ্য করেছি, সত্যেন্দ্রনাথ এটা করেন ১৮৬৪ 
সালে, কেশব সেন ১৮৬২-তে, ক্ষেত্রমোহন ১৮৬১-র দিকে, শিবনাখ ১৯৬৯-এ, 
জ্যোতিরিন্্রনাথ ঠাকর ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি, কৃষ্চকমার মিত্র এবং 
বিপিন পাল ১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে । একক পরিবারে বাস করলে 
স্বামী-স্ীর অম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে--এ বিষয়ে মহিলারা ঠিক কখন সচেতন 
হন, তা অবশ্য বলার উপায় নেই। মে যুগে যে-মহিলারা একক পরিবারে বাস 
করেন, তাদের মধ্যে জ্ঞানদানশ্দিনী দেবীই সন্ভবত্ব প্রথম আত্মজীবনী লিখেন। 
সত্যেন্দ্রনাথ জানদাকে যে-পত্রাদি লেখেন তা থেকে বোঝা যায় যে জোড়ার্মাকোর 
ঠাকর পরিবারের ভেতরে পারম্পরিক সম্পর্ক কখনো কখনো অপ্রীতিকর হয়ে 
উঠতো ।ৎ৭৪ জ্ঞানদা নিজে যে-আত্ুকথ। লেখেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝ] যায়, 
তিনি একক পরিবারে বাম করে স্তুখী হয়েছিলেন এবং স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক 
নিমিত হয়েছিলো বোঝাপড়া ও ভালোবাসার ওপর ১ কিন্তু তা সত্তেও, তিনি 
সরাসরি একথা কোথাও বলেন নি “ঘ, একক পরিবারই তিনি পছন্দ করতেন। 
সুতরাং কেন একক পরিবার পছন্দ করতেন, তা ব্যাখ্যা করার প্রশই ওঠে না। 
তবে সত্যেন্দ্রনাথ ও তিনি দীর্ঘ ছুটিতে কলকাতায় এলে তীর! সাধারণত জোড়ার্সাকোয় 
না উঠে, আলাদা বাসায় বাদ করতেন। 


১৮৭৩ সালে প্রকাশিত একটি লেখায় বামাবোধিনী পল্লিকা-য় বলা হয় যে 
আধু!নকা স্ত্রী একান্নবর্তী পরিবারের পরিবর্তে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী ও সম্তানদের 
সঙ্গে একক পরিবারেই বাস করতে চান এবং সেখানে পরিবারের একচ্ছত্র কত্রা 
হতে চান।২৫ স্ত্রীদের এই সচেতনত৷ একান্নব্তী প্রথাকে একেবারে ভেতর খেকে 
নাড়া দেয়। ফলসৃরূপ, জোড়ার্সাকো-ঠাকুরপরিবারের মতো ঘনিষ্ঠব্ধনে আবদ্ধ 


২৪. জ্ঞানদানন্দিবীকে লেখা পত্যেন্্রনাথের চিঠি, পত্র সংখ্যা ৩১, ৫০, ৫২ ও ৭২, 
পূরাতনী, পৃ. ৯০, ১০৯, ১১২ ও ১৩৩। 
২৫, “নব্যবঙ্গ মহিলা", বামাপ, কাজগুন ১২৭৯, ৩৪৩ । 


]৮ ০৮ 


১১৪ সংকোচের বিহ্বলত। 


এবং রক্ষণশীল পরিবারেও, পারস্পরিক সম্পর্ক আন্তরিকতা হারাতে থাকে এবং 
ধীরে ধীরে পরিবারে ফাটল ধরে। ভালে চাকুরি এবং স্বাধীন আয়ের অধিকারী - 
হয়ে কেবল-যে সত্যেন্্রনাথই পরিবার থেকে সরে যান, তাই নয়; জ্যোতিবিন্দ্র- 
নাথও একই পথ অনুসরণ করেন; এমন কি ১৮৯০-এর দশকে রবীন্দ্রনাথও। 
একান্নব্তী পরিবারে বাস করে জ্যোতিরিজ্দ্রনাথ, না তাঁর স্ত্রী কাদঘ্বরী দেবী 
অসুখী হয়েছিলেন, নাকি দুজনেই, তা জানা যায় না। কিন্তু তাঁরা জোড়ার্সাকোর 
বাইরে বাস করতে আরম্ভ করেন। সম্ভবত এই সময়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্ত্রীসাধী- 
নতার বিশেষ সমর্থক হয়ে ওঠেন | তাঁর আত্বজীবনী পড়লে বোঝা যায় যে, 
এ সময়ে তিনি স্ত্রীর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এ পর্যায়ে তিনি সত্রীকে 
অস্তঃপূরের বাইরে নিয়ে আসেন। এমন কি, এসময়ে তিনি সত্রীকে ঘোড়ায় 
চড়তে শেখান।২৬ একজন বাঙালি মহিলার পক্ষে এখন ঘোড়ায় চড়া তেমন 
বিস্ময়কর ন1-ও হতে পারে, কিন্তু এক শতাব্দী আগে, তা নিতীন্তই প্রথাবিরুদ্ধ 
ও পুরুষালি বলে গণ্য হতে৷ এবং অনুমোদনের অযোগ্য ছিলে। | জোড়াসাকোর 
এই বাহাত শান্তিপূর্ণ পরিবারে রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মণালিনী দেবীর অভিজ্ঞতাও 
আদৌ সুখের ছিলো না।৭৭ ১৮৯৮ সালের জন মাসে মুণালিনী রবীন্দ্রনাথকে 
লেখেন যে, তাঁর পক্ষে জোড়ার্সাকোয় বাদ করা ক্রমাগত অসম্ভব হয়ে পড়- 
ছিলো ।২৮ উত্তরে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথ স্ত্রীকে আরে কিছুকাল 
ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে বলেন। এই চিঠিতে তিনি প্রতিশ্র্তি দেন যে, 
সম্তানদের সঙ্গে তাকে তিনি শিলাইদহে নিয়ে আঁসবেন এবং সেখানেই তাঁর 
সকলে একত্রে বাস করবেন।২৯ পরের বছরের শুরুতে মৃণালিনী দেবী শিলাইদহে 
যান এবং তারপরে আর কখনে। স্থায়িভাবে জোড়াসাকোতে ফিরে আসেন নি। 
শিলাইদহের মতো! অজপাড়ার্গায়ে বছর দয়েক বাস করার পর মৃণালিনী 
দেবীর কাছে সেখানে বাস করা যখন অসম্ভব বলে মনে হয়, তখন রবীন্দ্রনাথ 
সপরিবারে শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করেন; তৰু মুণালিনী জোড়ার্সাকোয় 
ফিরে যান নি। 


২৬. জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনস্মৃতি, প. ১৩৮। 

২৭, মুণালিনী দেবীর অভিজ্ঞতাই হয়তো রবীন্দ্রনাথের “্রীর পত্র (১৯১৪) গরে 
প্রতিফলিত হয়। 

২৮. প্রভাতকমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড চেতুথ সং; কলকাতা £ 
বিশুভীরত্তী, ১২৭১), পৃ. ৪৮১ | 

২৯, ব্বণালিনী দেবীফে দেখ। রবীন্দ্রনাথের পত্র, পত্র সংখ্যা ১৬ (জন ১৮৯৮), চিঠিগন্ত 
প্রথম খণ্ড (তৃতীয় সং; কলকাতা বিশ্বভারতী, ১৯৬৬), পৃ. ৩৬। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা ১১৫ 


শতাব্দীর শেষ নাগাদ আধুনিক! স্ত্রীদের প্রকৃত ব্যবহার এবং শৃশুরবাড়ির 
রক্ষণশীল আত্মীয়র৷ তাঁদের কাছ থেকে যে ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করেছিলেন-_ 
এর মধ্যে এতো পার্থক্য দেখা দেয় যে, বহু পরিবারেই স্ত্রীদের সঙ্গে অন্যান্য 
সম্পক পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও ঘৃণায় পূর্ণ হয়। ফলে আধনিকারা একানবর্তী 
পরিবারে বাস কর! খুবই অপছন্দ করতে আরম্ত করেন। বামাবোধিনী পন্রিকা-র 
ভাষায়, তাঁরা ভাবেন £ 
“স্বামীর চাঁকরি হইবে, স্বামীর সহিত কর্ণস্থানে যাইব, শাশুড়ী ননদিনীদিগের 
হাত এডাইয়া রীঁধুনী, চাকরাণী প্রভৃতির উপরে সম্রাজী হইব” ইহাই 
ইণহাদিগের চরম স্থাখচ্ছ। ৩০ 
এমন আকাঙক্ষা পোষণ করার দরুণ তাঁদের স্বার্থপর বলে দোষারোপ করা হলেও, 
আধুনিকারা সত্যি সত্যি একক অথবা বধিত পরিবারে বাস করতে চাইতেন। 
সেকালের কিছু শিক্ষিত মহিলা লিখেছেন যে, ভদ্রলোকদের একটি অংশ 
ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিততাবে একক এবং অথব। বধিত পরিবারপ্রখার প্রতি 
ঝ,কে পড়েন।৩১ ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে যে-বাদ্ধ মহিলারা একক পরিবারে 
বাম করার অভিজ্ঞতা লাত করেন, তারা সে বিষয়ে কিছু না লিখলেও» পরবর্তী 
মহিলাদের কেউ কেউ একক পরিবার কেন পছন্দ করেন, সে বিষয়ে লিখিত 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কৃষ্ণনগরের সুষমান্ুন্দরী দাস যেমন সত্রীশিক্ষার অনুকূল 
প্রতিবেশ থাকে বলে একক পরিবার প্রথা সমর্থন করেন।৩২ শরৎকমারী চৌধুরানী 
একাননবতাঁ পরিবার প্রথাকে সেকেলে বলে অভিহিত করেন এবং আধুনিককালের 
অনুপযোগী বলে মত পোষণ করেন। তিনি বলেন, আগের যুগে যাতায়াত ব্যবস্থা 
এতো বিপজ্জনক ছিলো যে, তীর্ধে থাবার পূর্বে লোকের উইল' করে যেতেন। 
তখন পৈত্রিক বাড়ি থেকে পরিবার নিয়ে কর্মস্থলে যাওয়। প্রায় অসম্ভব কাজ 
ছিলো । কিন্ত, তিনি দাবি করেন, যাতীয়াত ব্যবস্থার, বিশেষ করে রেলওয়ের 
উন্নতি হওয়ায়, পৈত্রিক বাড়ি থেকে দূরে স্বামীর কর্মস্থলে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানরা 
একত্রে বাস করতে চান।৬৩ একক পরিবারের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা কমূদিনী রায়ও 


৩০. 'স্বীশিক্ষী”, বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৯৯, প্‌. ২২৯। 
৩১. শরৎক্মারী চৌধুরানী, একাল ও একালের মেয়ে”, পৃ" ৩৯২; মানক্ষারী খন, 
“বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীর অবস্থা", বামাপ, ভাদ্র ১৩০২, পু. ১৩৭। 
৩২. সুষযান্ল্পরী দাসী, 'অস্তঃপ্‌রে স্ত্রীশিক্ষার উপায়, বামাপ, আঘাঢ ১২৯৬, পৃ. ৯৬। 
৩৩. শরৎকুষারী চৌধুরাণী, 'একান ও একালের মেয়ে', পু. ৩৯২। 
শিবনাথ শাস্ত্রীও বলেন যে যোগাযোগ ব্াবস্থার উ্তিব ফলে একক পরিবারের বিকাশ সহজতর 
হর়েছে।--“নারীর কাধক্ষেতর, পারিবারিক ও সমার্দিক' প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩১৯ প্‌, ১৩৫। 


১১৬ সংকোচের বিহ্বলত 


লক্ষ্য করেন। তিনি নিজে একান্নবতাঁ পরিবার প্রথার সমর্থক হলেও, স্বীকার 
করেন বে, একান্নবতা পরিবারের সদস্যদের অনেক সময়েই ঝগড়াঝাটি হয়, 
বিশেষত জা ননদ ও ভ্রাতুবধূদের মধ্যে।*৪ 

একান্নবর্তীপ্রথা ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়ায় এবং সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের 
ফলে স্ত্রীদের প্রত্যাশিত ও প্রচলিত ব্যবহার অনেকটা পাল্টে যায়। এর ফলে 
তাদের সম্পর্কের ভূমিকা ও মর্যাদা এবং পরিবারের অন্যান সদস্যদের সঙ্গে 
তীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। শিক্ষিত স্ত্রীরা এখন তাঁদের 
অধিকার সম্পর্কে আগের তুলনায় অনেক বেশি সচেতন হয়েছিলেন এবং নিরঙ্কৃশ 
অধীনত মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। শুশুরবাডির আগ্মীয়দের কাছে তাঁদের 
হাস পেয়েছিলো এবং এখন তীর আর আগের মতো গৃহকর্ণ করতে প্রস্তত 
ছিলেন না। বস্তত, এখন তাঁর পরিবারের মধ্যে তাদের ভমিকার ইঈঘৎ পরিবর্তন 
করতে চাচিছলেন এবং তার চেয়েও বড়ো কথা স্বামী ও সন্তানদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়েছিলেন। 


বিবাহ ও স্বামী-স্ত্রী সম্পকের প্রতি পরিবতনশীল মনোভাব 


একায়বতাঁ পরিবারের পরিবর্তে একক এবং/অখথব। বধিত পরিবার ধীরে ধীরে 
প্রচলিত হওয়ায় আবূনিক স্বামী-স্ত্রীর তাঁদের সম্পর্ক এবং বিবাহ-প্রতিষ্ঠানের 
পূনমুল্যায়ন করতে আরম্ভ করেন। তখনো পর্যন্ত হিন্দু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য 
ছিলো পুত্রলাভ।৩৫ কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য প্রভাবিত 
বাদ্ছদের মধ্যে বিবাহ-সংক্রাস্ত একটি নতুন মূল্যবোধের উদ্ভব হয়। পৃত্রলাভের 
জন্যে বিবাহ করার ধারণাকে তারা নীচু ও সভ্য বাক্তিদের অযোগ্য বলে 
আখ্যায়িত করেন। শারীরিক মিলনের মাধ্যমে পত্র জনা দেওয়াই যে-বিবাহের 
লক্ষ্য এবং যে-বিবাহ পারস্পরিক প্রণয়ের ওপর রচিত নয়, তা তীদের মতে 
নারকীয়। তার দাবি করেন যে, এ ধরনের বিবাহ এঁতিহ্যিক সমাজ কর্তৃক 
অনুমোদিত হলেও, তা আদলে পৃথিবী এবং তার পরিবেশকে কল্ঘিত করে 
তুলছে।০৬ পরবতীকালে মহিলাঁরাও এ ধরনের চিস্তাধারার ছারা প্রভাবিত হচিছু- 
লেন। কৃষ্ণভাবিনী দাস এর একটি উজ্জুল দৃষ্টাস্ত। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করেছি 


৩৪. কুমুদিনী রায়, “হন্দুনারীর গাহস্থ্য ধর্ম+, বামাপ পৌষ ১৩০১, পৃ. ২৮৪-৮৫। 

৩৫. বামাপ, জাশিন ১২৭৪, পৃ. ৫৮২। 

'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্ধ।'--এ প্রাচীন মংস্কৃত উত্ভি থেকেই ধিপ্পু বিবাহের উদ্দেশ্য প্রকাশ 
পায়। 

৩৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, ধর্মনীতি, প্‌. ৯০: বামাপ, আশ্িন ১২৭৪, পৃ. ৫৮৩। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণ! ১১৭ 


যে, তিনি উচচশিক্ষিত ছিলেন এবং ইংলণ্ বাঁসকালে সেখানকার নারীমূজি 
আন্দোলনসহ বছ পাশ্চত্য তাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন।৩৭ তিনি স্বভাবতই 
স্বামী-সত্রী সম্পর্ক ও বিবাহকে এ্তিহ্যিক দষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন নি। 
বস্তত, তিনি যখন দাবি করেন যে, মহিলার জন্ম কেবল পুরুষদের সম্ভোগ ও 
সুবিধার জন্যে এ ধারণা নীচ ও অসভ্যজনোচিত, তখন তাঁকে সেকালের 
অধিকাংশ মহিলার তুলনায় প্রাগ্রসর মনে না করে পারা যায় না| তিনি যুক্তি 
দেখান, এরূপ ধারণ অসভাদের মবো (ইঙ্গিতে বলেন বাঙালিদের মধো) এতোই 
প্রবল ছিলো যে, তাঁরা ভাবতেই পারতো না, পুরুষদের ভোগে লাগা ছাড়া মহিলাদের 
স্ষ্টি করাব পেছনে আর কোনো উদ্দেশ্য ছিলো ।৩৮ এভাবে আধুনিক বাঙালি 
মহিলারা হিন্দবিবাহ-প্রতি্ান সম্পর্কে ক্রমশ অধিকতর উদ্বিগ্ন হচিছিলেন। তারা 
অনৃভব করছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানাটিকে পবোপুরি পাশ্চাত্য ইহলৌকিকতীর 
আলোকে সংস্কার করা প্রযোজন। তারা ভাবী স্বামীদের সম্পর্কেও সচেতন 
হচিছলেন; কারণ স্বামীদের শিক্ষা, পারিবারিক পটভূমি, পাশ্চাতা ভাবধারায় 
বিশ্বাস এবং বিবাহ ও স্ত্রীবিষয়ক মনোতাব সবই তদের স্ুখের জন্যে অতান্ত 
গুরুত্বপূণ ছিলো । 

স্বামী সত্রীকে ভালোবাসেন কি না-_এ প্রশূ একাঘ্লবর্তী ও একক উভয় শ্রেণীর 
পরিবারস্থ বধৃদ্রে কাছেই খুব গুরত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়; কেননা, পরবর্তী 
আলোচনা থেকে দেখ যাঁবে, এর ওপরই পবিবারে বধূর মযাদা কমবেশি নিতর 
করতো | সিমলায় কয়েক বছর বাদ করার পর শা. দামী ১৮৮১ সালে কলকাতায় 
ফিরে আসেন। এ সময়ে তিনি মেয়ে মহলে একটি নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করে 
বিষ্মিত হন। তিনি দেখতে পান, একত্রিত হলে মেয়ের আর আগের মতো 
পরস্পর এ প্রশ জিগেষ কবেন না যে, শৃশুর বাড়ির আত্বীয়রা “ভালো এবং 
সহানুভূতিশীল কি না, বরং স্বামী ভালো মানুষ কি না এবং স্ত্রীকে ভালোবাসেন 
কিনা, সেটা জানতেই তাঁদের আগ্হ। তিনি অবাক হয়ে আরে লক্ষা করেন 
যে, কোনো কোনো স্ত্রী স্বামীর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করেন, অথচ আগে স্বামীর 
নায়োল্লেখ রীতিতে নিষিদ্ধ ছিলো । তার লেখা থেকে মনে হয়, কোনে। 
কোনে পরিবারে বধূদের ওপর শাশুড়ী, ননদ প্রভৃতি শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের 


৩৭. দৃষ্টান্ত্বরূগ দ্রষ্টব্য £ ইংরেজ মহিলার শিক্ষ। ও স্বাধীনতা : ভারতী ও বালক 
শ্রাবণ ১২৯৭, পূ. ১৯৩-২০২। 

৩৮. কৃষ্ণভাবিনী দাস, 'শ্রীলোক ও পুরুষ", ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬, 
পৃ. ৬১৫-১৬। 


১১৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


শাসন ও নিয়ন্ত্রণ আদরের মতো কঠোর ছিলো না। স্বামীর ওঁদার্য ও তালো- 
বাসার ওপরই বহু পরিবারে বধূর মর্ধীদা ও স্থান নির্ভর করছিলো । 

শা. দাসী আরো লক্ষ্য করেন যে, একান্নবর্তা পরিবারে বিবাহিত পুত্রের 
সঙ্গে তার পিতামাতার সম্পর্ক, বিশেষ করে মাতার সঙ্গে সম্পর্ক, ক্রমশ তিক্ত 
হয়ে উঠছিলে। | কারণ বধূকে কঠোর শালন করায় পুত্র প্রতিবাদ করতে পার- 
ছিলেন ন।, আবার প্রসন্ন মনে তাকে মেনেও নিতে পারছিলেন না।৩৯ শা. দাসী 
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রতি এই পরিবাতিত মনোভাবের নিন্দা করেন নি সত, 
কিন্ত এই পরিবর্তনকে তিনি যে সন্তষ্ঠ চিত্তে গ্রহণ করতে পারছিলেন না, এটা 
তার রচনা থেকে বোঝা শক্ত হয় না। মনে হয়, তিনি যা লিখেছিলেন তা 
সঠিক। বামাবোধিনী পন্রিকা-য়ও তর বত্তব্যের সমর্থন মেলে। মোটামুটি একই 
সময়ে বামাবোধিনী-তে বল হয়, আধুনিক স্রামী তার স্ত্রীকে শকৃস্তল। প্রভৃতি 
কালিদ!সের নায়িকাদের মতোই সুন্দরী ও কোষল বলে বিবেচনা করেন, এবং এহেন 
স্ত্রীকে গৃহকর্ম করতে বললে মাকে গণ্য করেন নিষ্ঠুর বলে।৪* বামাবোধিনী-র 
সম্পাদকের মনোভাবকে এখন গর্বাঙ্গ পুরুষালি মনোভাবের মতো মনে হতে 
পারে, কিন্ত সেকালে এ ধরনের মনোভাবই ছিলো জনপ্রিয়! এবং আমর! 
পরবর্তী আলোচন৷ থেকে দেখতে পাবো, মেয়েরা নিজেরাও একপ মনোভাবের 
শরিক ছিলেন। 


স্বামীর ভালোবাসা এবং সহানুভূতির ওপরই যদি পরিবারে বধূর মর্ধাদা তথ 
স্থখ অতোখানি নির্ভর করতো, তা হলে এট! খুবই স্বাভাবিক যে, মেয়েরা 
তাদের পছন্দসই স্রামমী পেতে চাইবেন। কিন্ত, দূর্ভাগাক্রমে, তখন অভিভাবকরা 
বর ও কনের মতামত ছাড়াই বিয়ের আয়োজন করতেন এবং বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই বর ও কনে বিয়ের আসবেই পরস্পরকে প্রথম বারের মতে। দেখতে 
পেতেন। অবশ্য অক্ষয়ক্মার দর্ত থেকে আরম্ভ করে বেশ কয়েকজন লেখকই 
অনুভব করেছিলেন যে, এরকম বিবাহ সংসারে সকল অশান্তির মূল £বং সে কারণে 
এ রকম বিবাহপ্রথা উচ্ছেদ হওয়া বাঞ্চনীয়।৪&১ দু-এক দশকের মধ্যে কিছু 


৩৯. শা. দাসী, “কলিকাতার স্ত্রীসমাজ', ভারতী, ভাদ্র-আশ্িন, ১২৮৮, পৃ. ২৩৩, ৩৬৬ 

8০. বামাগ, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ১৩। 

৪১. অক্ষয়ক্মার দত্ত, বিদযাদর্শন, কাতিক, ১২৪৯, সাময়িকপন্্ে বাংলার সমাজচিন্র 
তৃতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত, পৃ. ৫৭৩। তন্ত্ববোধিনী গন্জিকা, ভাদ্র ১৭৬৭ শকাব্দ (১৮৪৫), ধর্মনীতি, 
পৃ. ৬৭; কাশীপ্রসন্প ঘে'ষ, নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, পৃ. ২২৮-২৯ ; “বিবাহ', ভাদ্র ১২৭৪, 
পৃ. ৫৮১-৮২; জানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮১, পু. ২৬১-৬২ ; "বঙ্গীয় হিন্দু সযানসংস্ব :র" 
বঙ্গমহিলা, চৈত্র ১২৮২, প্‌. ২৭২। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণ! ১১৯ 


মহিলাও এ বিষয়ে সচেতন হুন। বিবাহাথীঁ নর ও নারীর একে অনাকে পছন্দ 
করে নেওয়া উচিত,--এ সম্পর্কে তার৷ গুরুত্ব আরোপ করেন। দষ্টাস্তসৃরূপ 
নগেন্্রবালা মৃস্তাফীর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। নগেন্দ্রবালা উনিশ শতকের 
শেষ দিকে এবং বিশ শতকের শুরুতে লেখিকা হিশেবে বেশ নাম করেছিলেন। 
বর-কনের সম্মতি ছাড়াই-যে অভিভাবকগণ বিবাহের আয়োজন করেন--একে 
তিনি অন্যায় বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, অভিভাবকগণ এটাও বিবেচন! 
করেন না যে. প্রস্তাবিত পাত্র ও পাত্রীর মধ্যে আদৌ কাঙ্ক্ষিত মিল হতে পারে 
কি না। তার মতে, সমাজ যদি পুরুষ ও নারীদের পরম্পরকে পছন্দ করে বিবাহ 
করার অনমতি দেয়, তা হতে স্বামী স্ত্রীর অপ্রণয়জনিত সমস্যাদি সহজেই 
দূরীভূত হতে পারে ।৪২ নগেন্দ্রবালা এঁতিহিযিক হিন্দু পরিবারের কনা। এবং 
্ত্রী। তার অভিভাবক সম্ভবত তার সম্মতি ছাড়াই তার বিয়ের আয়ে'জন 
করেছিলেন। তাঁর রচনা থেকে যনে হয়, তাঁর বিবাহিত জীবন সুখেরই 
হয়েছিলো | কিন্তু সমকালীন চিত্রই তিনি তার লখায় বিধত করেন। তার 
যুক্তিতে যে খুব সৃকীয়তা ছিলো, তা-ও নয়; কেননা তিনি প্রকৃতপক্ষে অক্ষয় 
ক্মার দত্তের ধর্মনীতি এবং কালীগ্রগর ঘোষের নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাবে বহুদিন 
আগে যা লেখা হয়েছিলো তারই প্রতিধ্বনি কবের।৪৩ কিন্ত তা সত্তেও একথা 
স্বীকার না-করে উপায় নেই যে, এতিহ্যিক হিন্দু যহিলার তাঁদের বিবাহ-সংত্রাস্ত 
অধিকার এবং স্রামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিলেন। 

এই সচেতনতা বৃদ্ধি হেতু গত শতাব্দীর শেষ দূ দশকে বিয়ের ব্যাপারে 
কিছু সংখ্যক হিন্দু মহিলা তাঁদের নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। ১৮৮১ সালে 
রাজনারায়ণ বসু তার কন্যা লীলাবতীব সঙ্গে সাধারণ বাঙ্গসমাজের যব নেতা 
কৃষ্ককমার মিত্রের বিবাহ স্থির কবেন। কিন্তু কোন্‌ পদ্ধতিতে বিবাহ হবে এই 
প্রশ্ে রাজনারায়ণ ও কৃষ্ণকৃম্নারের মতানৈক্যবশত বিবাহের প্রস্তাব বাতিল হয়ে 
যার। সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের সদস্যরূপে কৃষ্তকমার মিত্র বিবাহ করতে চান ১৮৭২ 


৪২. নগেন্দ্রবাল। যুস্তাফী, প্রয়োজনীয় প্রার্থন।', বামাপ, আশ্রিন ১৩০১, পৃ. ১৯১-৯২। 

৪৩. কেশব ধেন প্রতিচি'ত মহিল। নর্মাল বিদাালয় ও বেথ্‌ন বিদ্যালয়-_-উভয় বিদ্যালয়ে 
পাঠরত মেয়েদের জন্যে অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্মনীতি এবং কানীপ্রপন্ন ঘোষের নারীজাতি- 
বিষয়ক প্রস্তাব, পাঠ্য হয় । মনে হয়, দেবেন্দ্রনাথ সাকব (ছর্টব্য : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পন্রা- 
বলী.) ছ্বারকানাথ গাঙ্গলি (দ্রব্য : বজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়) 
এবং কালীপ্রপন্প ঘোষের (দ্রটব্য ; নারীজা তিবিষয়ক প্রস্তাব) মতে' ব্যক্তিদেব ওপর অক্ষয়- 
কমার দত্তের প্রস্তাব ছিলে সুবিপুল | মহিলারাও যে অনুরূপতাবে তার রচনার স্থার প্রভাধিত 
হংষন, এটা ছিলো স্বাতাবিক | 


১২০ সংকোচের বিহ্বলতা 


সালের তিন আইন তথা খাঙ্ষবিবাহ আইনানুসারে। এই আইনান্সারে বিবাহ কেবল 
একটি সামজিক চুক্তি বলেই বিবেচিত হয়, ধর্মীয় স্যাক্রামেণ্ট বলে গণ্য হয় 
না। অপরপক্ষে, আদি ব্রাঙ্মসমাঁজের অন্যতম প্রধান নেতা রাজনারায়ণ বন্দু 
প্রণয়নকালে প্রস্তাবিত এই আইনের ধোরতর বিরোধিতা করেছিলেন | সুতরাং 
তিনি চান যে, তার কন্যার বিবাহ হবে আদি ব্াহ্মসমাজের আচার ও রীতি 
অনুসারে | এই আচার ও রীতি হিন্দু আচার ও রীতি থেকে মূলত অভিন্ন ছিলো, 
কেবল হিন্দুদের প্রতিমাপ্জাসংক্রান্ত আচারসমূহ ঝাদ্দদের অনুষ্ঠান থেকে বজিত 
হয়েছিলো । আগের যুগে হলে রাজনারায়ণ বন্গুর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত 
হতো এবং বিবাহটি নিধাত ভেঙে যেতো । কিন্ত শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের 
মনোভাব যথেষ্ট মাত্রায় পৰিবাতিত হওয়ায়, তিনি ঠিক করেন এ বিষয়ে তিনি তার 
কন্যার মতামত জেনে নেবেন। লীলাবর্তী কৃষ্কমাবকে' বিবাহ করার ইচ্ছে প্রকাশ 
করেন । ফলে রাজনারায়ণ কৃষ্ণক্মারের সঙ্গেই কন্যার বিবাহের আয়োজন করেন। 
রাজনাবায়ণ নিজে এ বিবাহে সন্ত ছিলেন না ; বিবাহ অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত 
ছিলেন না; কিন্তু তা সত্তেও, বিবাহ-কর্ম সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানেও কন্যা অন্পুদান 
করেন রাজনারায়ণের ছোটো ভাই এবং অনুষ্ঠানে পরে রাজনাবায়ণ দেবেন্দ্রানাথ 
ঠাকুরসহ তাঁর বঙ্কদ্রে নিয়ে দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন 18৪ 


সাহিত্যিক ও ব্রাহ্ম নেতা চণ্ডীচবণ সেন যখন তাঁর বড়ো মেয়ে কামিনী সেনের 
বিয়ে দেন, তখন কামিনীর বয়স ৩০ এবং এ বয়স সেকালে বিবাহের জনো খুবই 
বেশি বলে বিবেচিত হতো । আগেই বলা হয়েছে, কামিনী খুব মেধাবী ছাত্রী ছিলেন 
এবং তিনি ছিলেন প্রথম কয়েক জন মহিলা গ্র্যাজয়েটের অন্যতম । তা ছাড়া, 
তার পচিশ বছর বয়সে তীর কাব্য গ্রন্থ আলো ও ছায়া (১৮৮৯) প্রকাশিত হলে তিনি 
সেকালের সবশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহিল। কবি হিশেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এরূপ কিংবদন্তী 
প্রচলিত আছে যে, তিনি ১৮৮০-এর দশকের মাঝামাঝি একজনের প্রেমে পড়ে- 
ছিলেন। হয় তার পিতা এ বিবাহে সন্দত হন নি, নয়তে। অন্য কোনে কারণ- 
বশত এ বিবাহ হতে পারে নি। কামিনী এতে দূঃখিত ও হতাশ হুন। অতঃপর প্রায় 
এক দশক পরে তিনি কেদারনাথ রায় নামক যে সিবিলিআনকে বিবাহ করতে 
সন্মত হন, তিনি ছিলেন কামিনীর একজন প্রধান ভক্ত । আলো ও ছায়া প্রকাশিত 
হওয়ার অব্যবহিত পরেই কেদারনাথ এ কাব্যের প্রশংসামূলক একটি সমালোচন। 


88. তত্ত্ব, তাদ্র ১৮০৩ শকাব্দ (১৮৮১), পৃ. ৯৮: বামাপ, শ্রাবণ ১২৮৮, পৃ. 
১২৫-২৮। 
আশুধের বিষয় রাজনারার়ণ এ বিষয়ে তীর আব্বজীবনে কিছুই উল্লেখ করেন নি। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা ১২১ 


প্রকাশ করেছিলেন।8৫ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ চিকিৎসাবিদ, কামিনীর কনিষ্ঠ 
যাঁমিনী সেন আদৌ বিয়েই করেননি ।৪৬ 

কুমুদিনী খাস্তগীবের সঙ্গে এক জায়গাতে কামিনীর দৃষ্টান্ত অভিন্ন, সে হলে 
৩০ বছর বয়সের আগে কৃম্দিনীরও বিয়ে হয় নি। তিনি কামিনীর এক বছর 
পর--১৮৮৭ সালে বি.এ. উত্তীর্ণ হন। কমুদিনীর পিতা অন্নদাচরণ খান্তগীর 
ছিলেন তারতবধাঁয় বাঙ্ধসমাজের একজন বিশিষ্ট নেতা এবং ১৮৭২ সালের দেশীয় 
অযাজকীয় বিবাহ আইন (য৷ ব্াঙ্গা বিবাহআইন নামেই সমধিক পরিচিত হয়) 
প্রণয়নে তিনি খুব সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু আইন প্রণীত হওয়ার 
অল্প দিনের মধ্যেই একজন খব যোগ্য সিবিলিআন পাত্র পেয়ে তিনি এ আইনের 
প্রতি একান্ত অবস্তা দেখিয়ে বডো মেয়ে সৌদামিনীর বিবাহ দিয়েছিলেন । এ বিয়ে 
হয়েছিলো হিন্দ রীতিতে । এর ফলে ব্রাঙ্গমাজে যথেই্ হৈচৈ পড়ে গিয়েছিলো ।৪+ 
বিয়ে সম্পর্কে সৌদামিনীর মনোভাব যথেষ্ট আধুনিক ছিলো৷ বলে জানা যায়।৪৮ 
এ বিবাহেব সময়ে তাঁর বয়স ছিলো ১৭ বছর এবং এ বিয়ে সম্পকে তার বস্তবোর 
প্রতি কেউই তেমন কোনো মনোযোগ দেয় নি। কিন্তু পরবর্তী দশকে কৃমুদিনী 
ভিন্ন ধরনের মূলাবোধে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং পিতার পছন্দ মতে৷ পাত্রকে 
বিবাহ করতে অস্ধীকার করেন। 

কিন্ত এধরনের সবচোয় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত সরলা! দেবীর | প্রথমে লোকেন 
পালিত এবং তারপর মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে তাব ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়। কিন্ত 
এ'দের কারো সঙ্গে তার বিবাহের কথা হয় নি কারণ কী বলা শক্ত। হতে পারে 
যে, তিনি মনে করেন নি এদের কেউ স্বামী [হশ্বে ভালো হবেন। অথবা হতে 
পারে যে, তিনি ভালো করেই জানতেন যে, লোকেন এবং মনোমোহ ন কায়স্থ বলে 
তার অভিভাঁবকগণ কিছুতেই তদের কারে সঙ্গে তাঁর বিয়েতে রাজি হবেন না।8৯ 


8৫. “আলো ও হ্থায়া-রচয়িত্রী'+ ভারতী, ক্যোষ্ঠ ১৩১৭, পৃ. ১৬৮। 

৪৬. যাযিনী সেনের সক্ষিপ্ত জীবণীর জন্যে দর্টব্য : কামিনী রায়, "ডাক্তার কুমারী 
যামিনী সেশ', বঙ্গনারা, বৈশাখ-আশ্িন, ১৩৩৯। 

আরে দ্রষ্টব্য : হেমলতা পরকার, '্বগীয় ডাক্তার যামিণী সেন”, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৮, 
পূ. ৮৪৬-৪৮৪ 'স্বগীয় যামিন' সেন”, প্রবাস, ফাল্গুন ১৩৩৮, পৃ. ৭৩৮। 

8৭. “শোচনীয় ঘটার বিবাহ", বামাপ, কাতিক ১২৭৯, পৃ. ২২৩-২৪। 

৪৮. এ প. ২২৩। 

৪৯, সরল। দেবী, জাঁবনের ঝরাপাতা, পৃ. ৯৬-৯৭, ১৭৮। 

আত্মর্জীবনীতে মরল। কায়স্থদের প্রতি তার মলোভীৰ গোপন করেন নি। তবে এ মনোভাব 
সম্ভহ্ত তার যোষনকালেযর নয়। 


১২২ সংকোচের বিহবনত 


সুতরাং তিনি বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেন। নিজের পরিবার ও নিকটাম্বীয়দের 
ওপর সরলার মাতামহু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাৰ ছিলো অপরিসীম। তিনিও 
সরলাকে বিবাহে সন্ত করাতে পারেন নি। দেবেজ্রনাথ যথেষ্ট এ্রতিহ্যিক ছিলেন : 
তিনি জানতেন, মেয়েদের পক্ষে অবিবাহিত থাক। সমাজের চোখে দারুণ লজ্জার 
বিষয়। তাই তিনি একখান৷ তরবারীর সঙ্গে সরলার বিয়ে দিতে বলেন।৫০ 
এ ধরনের বিয়ে কলীন বাদছগণদের মধ্যে কখনে। কখনে। হতো। তিনি আশা 
করেন, অন্তত তরবারীর সঙ্গে বিয়ে হলেও সমাজ হয়তো সরলার সমালোচনা 
করবে না, অথব। কম করবে। সরলার বড়ো৷ বোন হিরণ্য়ী দেবী ফণিভূষণ 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং মামাতো বোন ইন্দিবা দেবী প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে প্রণয়ে 
লিপ্ত ছিলেন। ফণিভূঘণ এবং প্রমথ উভয়ে ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত। 
সুতরাং হিরশায়ী ও ইন্দিরাব বিয়ের ব্যাপারে কোনে। জটিলতা দেখ। দেয়নি: 
তাদের পছন্দ কর পাত্রদের সঙ্গেই তাদের বিয়ে হয়।৫১ এসব উদাহরণ থেকে 
এটাই প্রমাণিত হয় নে, শিক্ষিত মহিলার। তাঁদের বিষের ব্যাপারে এবং ফলত 
স্বামী-সত্রী সম্পর্ক বিষয়ে ক্রমশ অধিকতর সচেতন হচ্ছিলেন। 

স্রামী-স্ত্রী সম্পর্ক সম্বঙ্গে মহিলাদের মনোভাব কেমন করে পাল্টে যাচ্ছিলো, 
তা তখনকার দন নাম-করা লেখিকা - মাঁনকমারী বস্তু ও শরৎকৃমারী চৌধুরানীর 
লেখা খেকে বোঝা যায়। মানক্মারী এবং শরৎক্মারী প্রায় একই সময়ে জন্মেছিলেন 
(মানকুমারী ১৮৬৩ সালে, শরৎকুমারী ১৮৬১ সালে). কিন্ত তাদের পারিবারিক 
পটভূমিতে ছিলে দৃস্তর ব্যবধান। মানক্মারী ছিলেন এতিহ্যিক মলাবোধের 
প্রতিনিধি, শরৎকৃমারী আধুনিক মুল্যবোধের। মানক্মাবী যশোহরের একটি 
রক্ষণশীল পরিবারে জনা গ্রহণ করেন এবং তাঁর বিয়েও হয় রক্ষণশীল পরিবারের 
এক যুবকের সঙ্গে । গ্রামের বিদ্যালয়ে তিনি যে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ কবেছিলেন, 
তা তার রক্ষণশীল চিস্তাধারাকে সামান্যই উদার করতে পেরেছিলো। তদৃপরি 
মাত্র সাড়ে আঠারো বছর বয়সে বিধবা হওয়ার পর, তিনি আরে বেশি এঁতিহ্যিক 
হয়ে পড়েন 1২ ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত একটি রচনায় মানক্মারী বলেন যে, 
পাণ্চাত্যায়নের ফলে পরোনো মূল্যবোধনমূহ পাল্টে যাচ্ছে । আধুনিকা স্ত্রী স্বামীকে 


৫0. এর, পৃ. ১০৭ । 

৫১. এ, পূ. ৫৬। বিয়ের আগে ইসির ও প্রমথ যে-পত্রাদি লেখেন তার মধ্যে ৩৩টি 
সাহিত্য সংখ্যা দেশে (১৯৮০) প্রকাশিত হয়েছে । একটি চিঠি থেকে দেখ! ঘায়, ইন্দিবার পিতা- 
মাতার এ বি'যেতে সম্মতি ছিলে। | দ্রষ্টব্য * ইন্দিরার চিঠি (১৫ ৯.১৮৯৭), পৃ. ২৪-২৫। 

৫২. ভ্রষ্টব্যঃ বুজেএ্নাথ বল্যোপাধ্যায়, মানকুমারী বসু, (দ্বিতীয় সংঃ কলকা ঃ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিধৎ। ১৯৬২), পৃ» ৫-১৩। 


সমাজে যহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণ। ১২৩ 


বন্ধুর মতো গণ্য করেন এবং শ্বামীকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চোখে দেখেন না, এতে 
মানক্মারী পরিতাপ করেন। তিনি দাবি করেন, স্বামীর প্রতি ভালাবাসাঁয় যথেষ্ট 
শ্রদ্ধ। মিশ্রিত না-থাকলে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক কখনোই আদর্শ স্থানীয় হতে 
পারে না।৫৩ অপরপক্ষে, শরৎকমারী চৌধুরানী স্বামী-স্ত্রীর দে ধরনের সম্পর্কের 
প্রতি তার সমর্থন জানাঁন যা সমতা ও পারস্পরিক ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল । 
১৮৯১ সালে প্রকাশিত একটি লেখায় তিনি আগের যুগের স্ত্রীদের সঙ্গে 
আধুনিক কালের স্ত্রীদের তুলনা করেন এবং আধুনিকাদের পক্ষে রায় দেন। 
তিনি লেখেন £ 
সেকালের মহিলার স্বামীদিগকে ভক্তি স্রেচের সহিত ভয়ও করিতেন, 
একালের সেয়ে স্বামীকে ভক্তি ও সোহ করিয়া থাকে ।... সেকালের মেয়েরা 
স্বামী-নিন্দা করিতে কণ্ঠিত হইতেন না এবং স্বামীকেও সকল কথ। 
কছা নিন্দনীয় বিবেচনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়মের পর্বে স্বামীর সহিত 
তাহাদের বড় একটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিত না। একালে স্বামী-ত্রীকে কতকটা 
বন্ধভাবে দেখেন...একালের স্বামীকে ততদর ভর করেন না বরং তিনিই 
বাটীর গৃহিণী হওয়াতে স্বামী সদা সর্বদা তাহার শ্হযত্ব পাইয়া থাকেন। 
একালে স্রেহভক্তির সহিত ভয় নামক পদার্টি সচরাচর দেখিতে পাওয়া 
যাঁয় না ৫৪ 


শৈশবকাল থেকেই শরৎকুমারী চৌধুরানী বঙ্গদেশের বাইরে সুদূর পাঞ্জাবে 
মানুষ হন। তাঁর পিতা শশিভূষণ বস্থ ছিলেন বিখ্যাত প্যারীচরণ সরকারের 
শিষা এবং সত্রীশিক্ষার একনিষ্ সমর্ক। প্যারীচরণের আদশে প্রভাবিত শশিভৃষণ 
তর কন্যাকে একটি ইংরেজি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি যে- 
শিক্ষা লাভ করেন,ত৷ ছিলো যথেষ্ট মাত্রায় অনৈতিহ্যিক। তবে তার বিবাহ হয় 
মাত্র ৯ বছর বয়সে। কিন্তু সৌতাগ্যক্রমে তিনি এমন স্রামী পান, যিনি ছিলেন 
উচচশিক্ষিত ও উদার | তীর স্বামী অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন কলকাতা বিশুবিদ্যালয় 
থেকে উত্তীণ এম. এ. বি. এল. এবং কলকাতা হাইকোর্টের একজন সফল 
উকিল। তাছাড়া, তিনি কবি হিশেবেও বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বিয়ের 
পর তিনি শরৎক্মারীকে শিক্ষাদানের জন্যে একজন ইংরেজ মহিলাকে নিয়োগ 
করেন। পরবতাঁকালে অক্ষয়চন্দ্র ও শরৎক্মারী উতয়ই সাহিত্যখাতি লাত করেন 
এবং মহিলাদের আধুনিকায়নের পক্ষপাতী হন। স্বামী-স্ত্রী হিশেবে তীদের 


৫৩. মানকমারী বশ্ুঃ “বিগত শতবর্ষে . " প্র. ১০৭-০৮। 
৫৪, শয়ৎফৃমারী চৌধুরানী, একাল ও একালেন যেয়ে, পৃ. ৩৯৬। 


১২৪ সংকোচের বিহ্বলতা 


সম্পর্ক ছিলো খুবই ঘনিষ্ঠ এবং পারম্পরিক বোঝাপড়া ও ভালোবাসার ওপর 
রচিত।৫৫ তীর পরিবতিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণ তাই সহজেই বোঝ! যায়। আধুনিকতার 
প্রতি দৃশ্যত তীর পক্ষপাত সত্তেও, আধুনিক! স্ত্রী ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ে 
তাঁর পর্যবেক্ষণ বেশ নিরপেক্ষ ও সঠিক বলেই মনে হয়, অন্তত তা সেকালের 
অন্যান্য তথ্যাদির সঙ্গে বেশ সঙ্গতিপূর্ণ । 
প্রামী-সত্রী সম্পর্ক সম্বন্ধে কৃষ্ভাবিনী দাসের মতামতও যথেষ্ট আধুনিক। 
ইংলগে বঙ্গমহিলা গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ইংরেজসমাজ ও বাঙালিসমাঁজে প্রচলিত 
স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক এভাবে তুলনা করেন £ 
লোকে বিবাহ করে কেন? সকলেই...উত্তর দিবেন “পৃথিবীতে জীবনের 
একজন সমজুখদঃখভাগিনী, সহধমিণী, সহকারিণী, পাইবার জনা।” 
এ দেশীয় স্ত্রীরা যে স্বামীর সুখদ'খভাগিনী, সহধশ্শিণী ও সহকমিণী সে 
বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। সত্রীপূরুষ সমভাবে স্খদঃখ ভোগ করেন, 
এক সঙ্গে ঈশ্বরের উপাসনা করেন এবং স্ত্রী অনেক সময়ে নানা কাধে 
স্বামীর সাহায্য করেন। অনেক সময়ে স্বামী অপারগ হইলে স্ত্রী পরিশ্রম 
করিয়া স্বামীর ও সন্তানদের আহার জোগাইয়া৷ থাকেন।... 
কোন কার্য করিতে হইলে বুদ্ধিমান ও সুচতুর স্বামী আগে সত্রীর পরামর্শ 
লন ও তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী স্বামীকে 
প্রভু ন। ভাবিয়া, অকৃত্রিম প্রণয়সহকারে প্রিয়তম স্বামীকে সুখী করিতে 
সাধ্যমতো চেষ্টা পান। এজন্য ইংবাজ পরুষেরা গ্রহে শিক্ষিতা স্ত্রীর 
নিকট জুখ পান বলিয়া অনা কোন বাহিরের সুখের নিমিত্ত লালায়িত 
হন না। এক কথায় ইংলত্তীয় জত্রী সামর ডান হাত... । 
আমাদের দেশের দম্পতির জীবন কি ক?কর তাহ৷ বুঝিতে পারিলে মনে 
ভয়ঙ্কর বিষাদ উপস্থিত হয়। অবরুদ্ধ স্ত্রী স্বামী কি প্রকারে সমস্ত দিন 
কাটান, তাহা জানেন না। এবং স্ত্রী কি রূপে কালযাপন করেন তাহাও 
স্বামী জানেন না। বাবুদের নামে বাড়ীর গৃহিণীবা ভয় পান। বাবুরা 
জুন্দর সাজান বৈঠকখানায় বসিয়া হুক! টানেন, তাস পেটেন কিন্া 
ইয়ারবর্গের সহিত গল্প আমোদ করেন ও বেড়াইতে যান ; কিন্তু গৃহিণীরা 
সেই বাড়ীর ভিতর বসিয়। এক সংসার লইয়াই ব্যস্ত। স্ত্রী স্বামীকে 
ভালবাসেন । তিগি কি প্রকারে ভাল খাইবেন 3 সুখে সৃচ্ছন্দে থাকিবেন 


৫৫. [ম্বর্ণকৃমারী দেবী), শুভবিবাহ-রচয়িত্রী', ভারতাঁ, অথহায়ণ ১৩১৬, পৃ, ৪৬৮০ 
৬৯। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণ! ১২৫ 


তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন; কিন্তু স্রামী তাহার প্রতি যথার্থ 
ব্যবহার করেন না এবং তিনিও পতির প্রতি যথার্থ ব্যবহার করিতে পান 
না বা জানেন না। স্ত্রীপূরুষে যথার্থ কি সম্বঞ্ধ তাহা আমাদের দেশের 
অতি অল্প লোকই বুঝেন।...ভারত লননাদের সুদৃঢ সতীত্ব-বন্কন থাকিলেও 
নানা কারণে দম্পতিরা পরস্পরের সুখের মর্ম বঝিতে পারেন না ।৫৬ 
আর-একটি লেখায় কৃষ্ঠতাবিনী দাবি করেন যে, পৃকষ ও নারীর অধিকার 
সমান । স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত সুখী সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে সমতা ও পারস্পরিক 
বোঝাপড়ার ওপর তিত্তি করে ।৫? 
অর্ধশতাব্দীর মধ্যে ভদ্রলোকদের একটি ক্ষদ্র পরিমণ্ডলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক 
কেমন করে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে, তা বিপ্রতীপ দটি দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায। 
একটি দঘটান্ত ১৮৩০-এর দশকের, রাসসূন্দরী দেবীর ; অনাটি ১৮৬০ ও ১৮৭০- 
এর দশকের, জ্ানদানন্দিশী দেবীর। রাসমুন্দরী দেবী তখন কয়েকটি সন্তানের 
জননী। তার শাশুড়ী আগেই পরলোকগমন করেছিলেন এবং শুঙ্খর বাড়ির এমন 
কোনো আত্মীয় ছিলেন না, যাঁদের তীঁকে ভয় করে চলতে হতো। তা 
সত্তেও তিনি এমন কথা ভাবতে পারতেন না যে, দিনের বেলায় স্বামীর সঙ্গে 
দেখা করা৷ অথবা আলাপ করা যায়। স্বামী সম্পকে তিনি এতোই লাক্গক ছিলেন 
যে, একদিন হঠাৎ স্বামীর ঘোড়া বাড়ির পেছনের আঙিনায় চলে এলে, তিনি 
তাড়াতাড়ি নিজেকে নুকিয়ে ফেলেন পাছে ঘোঁডাটি তাকে দেখে ফেলে। 
ঘোড়াটি তাঁর স্বামীর বলে তিনি একে সশ্রদ্ধ ভয়ের চোখে দেখতেন এবং তার 
দৃষ্টির সামনে পড়াকে অতীব লজ্জার বিষয় বলে মনে করতেন।৮ তাঁর মগগ্র 
আত্বজীবনীতে তিনি মাত্র একটি ক্ষদ্র অংশেই স্বাষী প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। 
তা থেকে তার পাঠক তার স্বামী-যে মোটাসোটা৷ এবং মামলাবাজ ছিলেন কেবল 
এটুক জানতে পারেন।&৯ 
অপরপন্ধে, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর নিজের 
বয়স ১২ হওয়ার আগেই স্বামী সতোন্দ্রনাথ কিতাবে তাঁর প্রেমে পড়েন এবং 
তার সঙ্গে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পক গড়ে তোলেন। তীর স্বামী লণ্ডন এবং বোম্বাই 
থেকে তাকে যে-চিঠিপত্র লেখেন ত৷ থেকে তাঁদের সম্পর্কের এই ঘনিষ্ঠতা সহজেই 
চোখে পড়ে। বস্তত, জ্ঞানদানন্দিনী ও সত্যোন্রনাথের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বিষয়ক 


৫৬. কৃষ্ণভাবিনী দাস, ইংলগডে বজমহিলা, পৃ. ১৮২-৮৪। 
৫৭. কৃষ্ভাবিনী দাঁস, "শ্রীলোক ও পুরুঘ" পৃ. ৬১৩। 
৫৮, রাসস্ুন্দরী দেবী, আমার জীবন, পূ. ৬৭-৭১। 
(৯. এ, পঞ্চদশ অধ্যায়, পৃ. ১২৭-৩১। 


১২৬ পংকোচের বিহ্বলত। 


ধারণা ছিলে পুরোপুরি পাশ্চাত্য ধরনের । জ্ঞানদানন্দিনীর জম হয় একটি এুঁতিহ্যিক 
হিন্দু পরিবারে এবং তিনি লালিত হন যশোহরের একটি অজপাড়াগায়ে। অতএব 
এটা নিঃসন্দেহে বল যাঁয় যে, তীর স্বামীই তীর মূল্যবোধ গড়ে তোলেন। তার 
আত্মজীবনীতে তিনি স্বামী সম্পর্কে যে-স্মৃতিচারণ করেন এবং যেতাবে এ স্মৃতি- 
চারণ করেন_--উভয়ই প্রমাণ করে যে, স্বামীর সঙ্গে তার এমন অন্তরঙ্গতা ও 
বন্ধত্ব গড়ে ওঠে যা সেকালের আচারসর্বস্ব হিন্দু বিবাহের আওতার অনেক উবে 
ছিলো। স্বামীর সঙ্গে তীর বোম্বাই বাপ এবং দেশের বাইরের অভিজ্ঞত উতয়ই 
আধুনিক স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি পরিবর্তনশীল যনোভাব প্রতিফলিত করে ।৬০ 
এক প্রজন্ম আগে, এমন কি ঠাকর পরিবারেও, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের প্রকৃতি ছিলো 
ভিন্ন ধরনের । জ্ঞানদার শাশুড়ী সারদা দেবী কোনো আজুজীবনী রেখে যান নি। 
কিন্ত তাঁর সম্পর্কে তার কন্যারা, পূত্ররা ও পূত্রবধূন। এবং আরো অনেকে যে- 
স্মৃতিচারণ করেছেন, তা থেকে এট। স্প্ট হয়ে ওঠে যে, সমাজ সংস্কারে অতো 
উৎসাহী হলেও স্ত্রীর সঙ্গে দেবেন্্রনাথের সম্পর্ক ছিলে। নিতান্তই এঁতিহ্যিক 
এবং দেবেন্্রনাথের সঙ্গে সারদার সম্পর্ক ছিলে! সংক্ষেপে শশ্রদ্ধ ভীতির | কিন্ত 
ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারা ছৃড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ধরনের 
পরিবর্তন ঘটে যা সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মধ্য প্রত্যক্ষ করি। 

অবশ্য আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি যে, নতুন মূলাবোধ কেবল পাশ্চাতা শিক্ষিত 
ভদ্রলোকদের একটি ক্ষদ্র গোষ্ঠার মব্যেই পরিকীর্ণ হচ্ছিলে। | বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ 
জনগণ তখনো স্বামী-সত্রী সম্পর্কসহ পুবাতন মুল্যবোধকেই অশকড়ে রেখেছিলো 
এবং তাকেই মহিমাঘিত করছিলো৷ | শিক্ষিত মহিলাদের একটা ধড়ো৷ অংশও আত্ম- 
ত্যাগ ও সহনশীতাকেই মহিলাদের সব চেয়ে মহৎ দটি গুণ বলে গণ্য করতেন।৬ ১ 

হেমাঙ্িনী চৌধুরী যেমন তাঁর রচনাসমহে মহিলাদের আত্ম সুখ বিসর্জন দিয়ে 
অন্যদের, বিশেষত ম্বামীদের, সুখী করার উপদেশ দিয়েছেন । তিনি বলেন, 

পতি রাগান্ধ হইয়৷ কটু কাটব্য বলিলে অথব৷ মর্মান্তিক রুক্ষ ও কর্কশ 

ব্যবহার করিলে, নীরবে সহ্য করাই মঙ্গল এবং পস্বীর কর্তব্য। পতির 

অবাধ্যত৷ প্রকাশ করা যারপর নাই গছিত কর্ম। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির 

দোষ অন্যকে বল! উচিত নহে ।৬২ 

৬০. দ্রঃ জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর “স্মৃতিকথা” পুরাতনী, যত্তরতব্র। 

৬১. দ্টান্তস্বরূপ দ্রষ্টব্যঃ হেমাঙ্গিনী চীপুরী, 'স্্রীরোকের ক উঁব্য', অন্তঃপুর, দ্ধিতীয় 

বর্ধ (১৮৯৯), প্‌. ৯০-১২; গিরিবাল। দেবী, 'সাংবী', অন্তঃপুর, চতুর্থ ব্ষ (ভোদ্র ১৩০৮) 
পৃ. ১৭৪-৭৫ ; নগেন্দ্রবাল।, “প্রকৃত স্ত্রী' বামাপ, পৌষ ১৩০৪, পৃ. ৩২৩-২৬ | 

৬২. হেসাঙ্গিনী চৌধুরী, "স্ত্রীলোকের কর্তব্য'। পৃ. ৯১। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পক্গিবর্তনশীল ধারণ! ১২৭ 


আদর্শ স্ত্রীর স্বামীর সঙক্ষে কেষন ব্যবহার করা উচিত তার একটি কাল্পনিক চিত্র 


অন্কন করতে গিয়ে গিরিবালা দেবী ১৯০১ সালে যা লেখেন, তা হেমাঙ্গিনী 
দেবীর তুলনায় অনেক রক্ষণশীল। তিনি লেখেন : 


চাহিয়া দেখ একটি গৃহে নিষ্ঠুর পাতির অত্যাচার সরল পতিগতপ্রাণ৷ যুবতী 
অম্মান বদনে নীরবে সহ্য করিতেছেন। এ দেখ ঘোর উচ্চুঙ্খল বেশে 
উন্মৃক্তভাবে স্থুরাপায়ী যুবক তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইল, পতিপ্রাণা 
স্ত্রী তাহার অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন, পতিকে দেখিয়া ভক্তিভরে দাসীর 
ন্যায় তীহার তুশ্দ্ষায় নিযুক্ত হইলেন, মুখে বিষাদের চিহু লক্ষিত 
হইতেছে কিন্ত ধৃণণার লেশমাব্র নাই, অন্তর দারুণ যাতিনায় ক্ষত বিক্ষত 
হইতেছে, তাহাতে ক্রোধের ভাব নাই। কাগ্ডাকাণ্ড জ্ঞান বিবজিত পশু 
অকারণে পত্বীব কোমল দেহে পদাঘাত করিল, পত্রী পতির চরণ স্পর্শ 
দেবতার আশীবাদ লাভ বলিয়া মনে করিলেন। মুখে স্বীয় জ্যোতি 


প্রতিভাত হইতেছে, পতিব দোষ ন। দেখিয়।৷ দেবতাজ্ঞানে তাহার চরণ 
পূজ। করিয়া নারীধর্মের অক্ষয়ত৷ লাভ করিতেছেন ।৬৩ 


এই একটি অনুচ্ছেদ থেকেই বোঝা যায়, বর্তমান শতাব্দীর গোডাতেও মহিলাদের 
মধ্যে “স্বামী পরম দেবতা” কিংবা “স্বামী পরম গুরু ইত্যাদি প্রবাদোক্ত মুগ্যবোধ 


দঢ়মূল ছিলো | তাঁরা তখনো বিশ্বাস করতেন যে, আত্মবিপর্জন করে গ্ামীকে 
ভালোবাসতে এবং ভক্তি করতে হয়। 


মহিলাদের পরিবর্তনশীল ব্যবহার ও কর্মভূমিকা 
বিবাহ প্রতিষ্ঠান এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে আধুনিকাদের মনোভাব পাল্টে 
যাচ্ছিলো বলে. স্ত্রীর ব্যবহার-রীতি এবং তাঁর কর্মভূমিক1ও ক্রমশ প্রত্যাশিত 
ব্যবহার-রীতি ও কর্মভূষিকা থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলে। | মাঁনকুমারী বস্থু এর 
জন্যে সাবিক সামাজিক পরিবর্তনকে নয়, ববং আধুনিক স্ববীকেই দায়ী করে- 
ছিলেন। তাঁর মতে, পাশ্চাত্যায়নের ফলেই আধুনিক স্ত্রী স্বাধপর ও আরামপ্রিয় হয়ে 
পড়ছিলেন। তিনি তার পাঠকদের কাছে একটি প্রশ্ন তুলে ধরেন * 
স্বার্থপরতা ও বিলাসিতা । যে গুহে ইহা প্রবেশ করিয়াছে, সেখানে 
গুরুজন আর ভক্তি পান না, স্বামী আর স্ত্রীর হাতের অন্ন পান না, শিশু 
আর মাতুস্তন্য পায় না। প্রতিবাসী আর দিনে সাহায্য পান না। পাইবেন 
কেমনে? যাহারা আপনাকে লইয়া, আপনার সাজগোজ লইয়া ব্যস্ত, তাহারা 
কি পরের বিষয় ভাবিবার সময় পায় ?৬৪ 
৬৩, গিরিবাল। দেবী, “সাংবী', প্‌. ১৭৪-৭%। 
৬৪, যানকৃমাবী বনু, 'বাঙ্গালী বষণীদিগের গৃহধর্ম', বামমাপ, ফাল্গুন, ১২৯৬, পৃ. ৩৬০। 


১২৮ সংকোচের বিহ্বলত। 


আমরা দেখেছি, একান্নব্তী পরিবারে বধূর মর্যাদা ছিলো৷ অত্যন্ত নগণ্য এবং 
শাঁশুড়ীর ইচ্ছানুসারেই তাঁর সব কিছু করতে হতো। কিন্তু একান্নবতিতা হাস 
পাওয়ায় এবং স্ত্রীর মর্ধাদা খানিকট। বদ্ধি পাওয়ায়, শুশুরবাড়ির আত্মীয়দের প্রতি, 
বিশেষত শাশুড়ীর প্রতি স্ত্রীর ব্যবহার কিছুটা পরিবাতিত হয়। সেকালের লোকেরা 
এর বিশেষ কড়া সমালোচনা করেন। রেবা রায় ১৮৯১ সালে এ সম্বন্ধে মন্তব্য 
করেন £ শীশুড়ী বধূর পছন্দ নয় এমন কিছু করলে ব। বললে শিক্ষিত বধু শাওড়ীকে 
তিরস্কার করতে ছাড়েন না।৬৫ আর একজন মহিলা সকালে যা লেখেন, তার 
মধ্যে দোষারোপের মাত্রা অধিকতর £ 
আজি কালি যে সকল “লক্ষ্মীরূপ। বধ্মাতারা” গৃহে আমিতেছেন, তাহাতেই 
শৃশ্দশকে অশ্জলে ভাসিতে ও সংসার জালে চতুর ণ জড়িত হইতে হইতেছে। 
আধুনিক প্রথাননারে বধৃমাতাদিগের “শরীর অনুস্থ”, তীহার। “ছেলে মানুষ” 
কিংব৷ “তাদের কোলে কচি ছেলে”, সুতরাং শাশুড়ীকেই গুহকাধ স্বহন্তে 
নিবাহ করিতে হয়| বৌমা সংসারের যত্ব বোঝেন না, তাই ছুচটা হারাইয়া 
গেলে, নুনটুকু পড়িয়৷ গেলে, কি হাঁড়িটা ভাঙ্গিয়৷ গেলে শীশুড়ীর সহ্য 
হয় না, তিনি প্রাণপণে সেই সকল গুছাইতে গুছাইতে নিজের ধর্মাচরণের 
কথা পধন্ত ভুলিয়া যান |৬৬ 


বধ কোনে! গৃহকর্মই করতেন না, সবটাহি করতে হতো শাশুড়ীর--এটা৷ বোধ- 
হয় তখনকার বাস্তব অবস্থার সঠিক ব৷ সত্য বিবরণ নয়। তবে এ মন্তব্যে সামান্য 
সত্য থাকা অপন্তব নয়, বিশেষত কোনো কোনো ক্ষেত্রে। কিন্ত পৃৰৌক্ত উদ্ধব তিতে 
যে-তিক্ততা ও ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে, তার জন্যে দায়ী বোধহয় স্ত্রীর কাছ থেকে 
প্রত্যাশিত আচরণে আকস্মিক পরিবর্তন। শরৎকমারী চৌধূরানী অবশা মনে 
করেন যে, কন্যা ও পুএবধূকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখার ফলেই এ তিজতার স্্ট 
হয়। তাঁর মতে, শাশুড়ীর। চিরকালই পুত্রবধদের প্রতি বিদ্ধিষ্ট । সুতরাং নিজের 
কন্যার জন্যে প্রতিদিন রান্ন॥ করতে হলে তিনি কিছু মনে করেন না, কিন্তু পৃত্র- 
বধূর জন্যে দু-একবার রান্না করতে হলেও, তিনি হৈচৈ লাগিয়ে দেন। শরৎ- 
কুমারী যুক্তি দেখান যে, বিধবাদের অন্যের হাতে রান খাওয়! বারণ বলে শীশুড়ীকে 
সাধারণত নি্ধের জন্যে রান্না করতেই হয়। জ্মুতরাং তিনি যদি আর-একটু কষ্ট 


৬৫. রেৰ৷ রায় (কটক), “মাতৃ ও শাশুড়ী ভক্তি, বামাপ, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ১৫৮ 
৬৬, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের বঙঁষান অবস্থা”, বামাপ, ভাদ্র ১২৯৮, পৃ. ১৬৪। 
আলে এষ্টবা : বামাপ, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ১২-১৩। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা ১২৯ 


করে নিজের পূত্র ও নাতিনাতনীদের জন্যে দূ-একটি পদ বেশি রান্না করেন, 
তাতে কোনে ক্ষতি হয় না।৬* 

সমসাময়িক তথ্যাদি থেকে জানা যায় যে, মধ্যবিভ্ত পরিবারে বধূ নিজেই 
সাধারণত সকল গুহকর্ম করতেন। কিন্তু তা সত্তেও, এ বিশ্বাস বেশ জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছিলো যে, বধূ গৃহকর্ম করার ব্যাপারে অনুৎসাহী এমন কি অনিচছুক। 
কলবাল। দেবী বা সরলাবাল। দাদীর মতো রক্ষণশীল মহিলারা মনে করেন যে, 
গুহকর্ম এবং রন্ধনই মহিলাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব ।৬৮ তীর সাহিত্যিক 
ভুমিক। সত্বেও, মানকুমারী বস্থু দাবি করেন যে, বিবাহিত মহিলার গৃহকর্মই মুখ্য 
দায়িত।৬৯ অপরপক্ষে, গৃহকর্মে পুরোপুরি শরিক হলেও, আধুনিক স্ত্রীরা অবশ্য 
মনে করতেন না যে, গৃহকর্ম অথবা সন্তানের লালন-পালনই তাদের জীবনের 
প্রধান লক্ষ্য। খাদরপুরের একজন মহিলা ১৮৮৫ সালেই এমন মত প্রকাশ 
করেন।%০ ছ'ব্ছর পরে আর-একজন মহিলা লেখেন যে, গৃহকর্ণ, গর্ভধারণ এবং 
সম্ভান পালন মহিলাদেরই কাজ বটে, কিন্ত তাই বলে এগুলোই মহিলাদের একমাত্র 
অথবা সবপ্রধান কাজ নয়।৭১ কৃষ্ণতাবিনী দাস এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মহিলাদের 
ভুমিকা সম্পর্কে আধুনিক ধারণায় অনেক বেশি বিশ্বাসী ছিলেন। তারাও প্রায় 
একই কথা বলেন। তাঁরা বলেন, গুহকর্ম, রন্ধন, সন্তান লালন এবং সূচিকর্ম বিশেষ- 
ভাবে মহিলাদের কাজ; কিন্তু, তারা সঙ্গে সঙ্গে এও বলেন যে, এ সব করাই 
মহিলাদের মুখ্য কাজ নয়।৭২ মনে হয় বেশির ভাগ শিক্ষিত মহিলাই ছিলেন 
কৃষ্ণভাবিনী ও জানদানন্দিনীর মতো--এ্রতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যবর্তী । তাঁরা এট! 
উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে তাদেরকে অন্তঃ- 
পুরের চতুর্দেয়ালের বাইরে তাকাতে হবে এবং সেখানেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। পালন 
করতে হবে; তবে বাঙালি মহিলাদের এঁতিহ্যিক ভূমিকানমূহও তার] অস্বীকার 
করতে পারছিলেন না। পরবর্তী অর্ধশতাব্দী কাল বেশির ভাগ শিক্ষিত মহিলার 
আচরণই ছিলো! এই আদর্শভুক্ত| 

৬৭. শরৎকবারী চৌধ্বানী, একাল ও একালের মেয়ে, পৃ. ৩৯০। 

৬৮. কৃলবাল৷ দেবী, 'স্্ীশিক্ষ', অন্তঃপুর, প্রথম বধ (১৮৯৮), পৃ. ৫৪ ; সরলাবাঁলা 


দাসী, প্রমণীর জীবনবৃত", অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮), পৃ. ১৫-১৯; বিনোদিনী ঘোষ, 
বামাপ, পৌষ ১০৭, পৃ. ৩০২-০৩। 


৬৯. মানকতারী বস্তু, “বাঙ্গালী রমণীদিগের গৃহধ্ষ', প. ৩২২। 
৭০. “নাবীগণেক অন্পশিক্ষা+, বামাপ, মাঁধ-ফালগুন ১২৯১, প্‌. ৩৬২। 
৭১, “বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থী”, পৃ. ২৪২। 


৭২. কৃষ্ভাবিনী দাস, 'শ্রীলোকের কাজ ও কাজের মাহাত্ব), ভারতী ও বালক, তাদ্র 
১২৭৯০, পৃ. ২৪৭, জানদানলিনী দেবী, 'ত্রীশিক্ষা”, পৃ. ২৬৩-৭৩। 


৪)- 


১৩০ সংকোচের বিহ্বলতা 


স্থৃতরাং, বল৷ যেতে পারে, সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলে গৃহকর্মসহ 
মহিলাদের কর্ণভুমিকা সম্পকে যে-নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে, তা পুরোপুরি 
ধ্রতিহ্যিক ছিলো না, অথবা পরোপুরি আধূনিকও হয়ে ওঠে নি| কিন্তু সমাজের 
বিভিন্ন অবস্থান থেকে তিন্ন ভিন্ন সমাজ-নিরীক্ষক এই হুল্যবোধকে হয় ভালো, নয় 
মন্দ বলে গণ্য করেন। বামাবোধিনী পণ্রিকা যেমন, গৃহকর্মের ওপর শিক্ষিত 
মহিলাদের ক্রমবধমান নির্ভরতার প্রতি তার অনুমোদনের অভাবের কথ বারবার ঘোষণ। 
করে। শিশুকে স্তন পান করাতে আধুনিকাদের অনাগ্রহ বামাবোধিনীর কঠোর 
সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এই মহিলাদের কেউ কেউ নাকি স্তন্যপান 
করানোকে অপমানজনক ও ভিখিরিস্থুলত কাজ বলে মনে করতেন।*৩ প্রসঙ্গত 
এ কথা মনে রাখা যেতে পারে যে, জোড়ানাকোর ঠাকর পরিবারের মতো৷ অভিজাত 
পরিবারে শিশুকে স্তন্য পাঁন করানোর রীতি ছিলো না। সরলা দেবী তাঁর আত্ব- 
জীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর মাতা সুর্ণকমারী দেবী পরিবারের অন্যান্য 
মহিলাদের মতোই সরলা দেবীসহ কোনো সন্তানকেই স্তন্যপান করাননি। এ সব 
পরিবারে স্তন্যপান করানোর জন্য স্তন্যদাত্রী ধাত্রী নিয়োগ করা হতো 18 প্রখ্যাত 
সংস্কৃত পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের কন্যা কৃন্দমালা দেবী মোটামূটি রক্ষণশীল 
পরিবারেই জ্ন্গ্রহণ করেছিলেন এবং লালিত হয়েছিলেন। নিজে শিক্ষিত হলেও, 
তিনি সেকালের শিক্ষিত মহিলাদের পরিবর্তনশীল কর্ণভূমিকাকে একান্ত অবাঞ্ছিত 
এবং ভ্রান্ত বলে বিবেচনা করেন | তাঁর মতে, শিক্ষিত মহিলারা কিছু গৃহকর্ণ 
করেন বটে, কিন্তু তা করেন নিতান্ত বাধ্য হয়ে এবং দারুণ ঘৃণার সঙ্গে ।?৫ 
যশোহরের কৃমুদিনী রায় দাবি করেন যে, স্বল্প বেতনের (মাসিক ২০ টাকা) 
একজন কেরানির স্ত্রীও রাধুনির সহায়ত৷ ছাড়া সকল গুহকর্ম সম্পন্ন করতে পারেন 
না। একে তিনি শিক্ষিত মহিলার অমার্জনীয় অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেন। ৬ 
অপরপক্ষে, শ্বর্ণকমারী দেবী এবং শরৎকুমারী চৌধুরানী এমন পরিবারের সদস্য 
ছিলেন যেখানে অনেকগুলে! ভূত্য কাজ করতো । সুতরাং এর! ভৃত্য নিয়োগ 
করাব ব্যাপারে কোনো দোষ খুঁজে পান নি। বরং শরৎকমারী ভৃত্য নিয়োগের 
পক্ষেই ওকালতি করেন। তিনি বলেন, গুহকর্মের ধরণই অনেকটা পাল্টে 


৭৩. “সন্তান রক্ষা, বামাগ, মাঘ ১৮৭১, পৃ. ১৮৬-৮৮১ শিশুদের আহার", বামাপ, 
বৈশাব ১২৭৩, পূ. ২৪৭-৪৮। 

৭৪, সরলা দেবী, জীবনের বারাপাতা, প্‌. ১। 

৭৫. কৃদ্দমাল। দেবী, “বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই ? বামাপ, আশ্িন ১২৭৭, 
পৃ. ১৭৬-৭৮। 

৭৬, ক্তুদিনী রায়, "হিন্দু নারীর গাহস্ম ধ্ধ' বামাপ, কাণ্ডিক ১৩০১, পৃ. ২২৪। 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা ১৩১ 


গেছে। এখন বেলা দশটার মধ্যেই স্বামী কাজে ও সন্তানরা বিদ্যালয়ে গমন 
করেন। সুতরাং তার আগেই তাঁদের আহার প্রস্তুত করা প্রয়োজন। আগের 
যুগের পরিবারের “পুরুষ সদস্যরা খেতেন সাধারণত অপরাহে। সুতরাং, তার 
যুক্তি অনসারে, শহরের একক ও বধিত পরিবার রাধূনির সহায়তা ছাড়া চলতে 
পারে না|? 

সর্ণক্মারী দেবী লক্ষ্য করেন যে, আধুনিক স্ত্রী কেবল রাধুনি ব৷ ভূত্য 
নিয়েই ভাবিত নন, তিনি এমন কতোগুলেো৷ অভাব সম্পর্কেও সচেতন যার কথা 
আগের দিনের বধূর। ভাবতেন না বা জানতেন না। যেমন, প্রসাধনী, ফ্যাশন- 
দরম্ত কাপড়চোপড় এবং অলঙ্কারের প্রতি আধুনিক স্ত্রীর চাহিদা বেড়েছে। 
আরো মজার ব্যাপার, আধুনিকারা চিকিৎসকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন 
এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে চান ।৮ কিন্তু এা লক্ষণীয় যে, তিনি আধুনিকাঁদের 
নিন্দা করেন নি, বরং মনে হয়, পররাক্ষভাবে তাঁদের সমর্থনই করেন। 


মহিলাসহ প্রাচীনপন্থীরা আধুনিকাদের প্রসাধনীর চাহিদাকেই সবচেয়ে কঠোর 
নিন্দা করেন। বাঙালি মহিলারা নিশ্চয় বু শতাব্দী ধরেই প্রসাধনী ব্যবহার 
করতেন ; সুতরাং এটা বোঝা শক্ত যে, প্রাচীনপন্থীরা প্রসাধনী ব্যবহারের প্রতি 
কেন এতো কঠোর মনোভাব পোষণ করতেন। আলোচ্যকালের প্রসাধনীসমূহ 
পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা এবং মহার্ধয বলেই কি না, ঠিক বল যাচ্ছে 
না। কিন্ত এতিহি্যিক মহিলার প্রসাধনী ব্যবহারের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে বিদ্থিষ্ট 
মনোভাব পোষণ করতে খাকেন। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে শ্যাযা- 
সুন্দরী নামক একজন প্রস্বার প্রাপ্ত লেখিকা দাবি করেন যে, স্বামীর প্রসাঁপনী 
ও রোরোপীয় পোশাক কেনার সঙ্গতি থাকলে আধূনিকা “কালো মেমসাহেব" 
সাক্ততে চান । আধুনিকাদের তিনি এ কারণে স্বামীর রক্ত-চোষা বলে আখ্যায়িত 
করেন।+* মানক্মারী বস্গুও এমন কথা লিখেছেন যে, নিমুবিত্ত মহিলাদের ও 
সুগন্ধী, লাবেগডার, অডিকোলন ইত্যাদি না-হলে চলে না।৮* বাঙ্ধমহিলারাই 
ছিলেন পাশ্চাত্যের হ্বার৷ সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত এবং আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়, 
প্রসাধনীর চাহিদা তাদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী ছিলো ।৮১ আর-একটি রচনায় 


৭৭, শরৎকৃমারী চৌধুরানী, 'একাল ও একালের মেনে, পৃ. ৩৯০-৯১॥ ৩৯৩। 
৭৮. স্বর্ণকূমারী দেবী, “সবী সমিতি”, পৃ. ৫০৫। 


৭৯. শ্যামা সুস্পরী (বল্যোপাধ্যায়), “সতিত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ', বামাপ, আশিন 
১২৮১, পু. ১৪১। 


৮০. মানকুষ়ারী বসু, 'বিগত শতবনে ভারত...” পৃ ১৩৯। 
৮১. বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার পরিচ্ছদ", বামাপ, কাতিক ১৩০৮, পৃ. ২৪১। 


১৩২ সংকোচের বিহ্বলতা 


বলা হয়েছে যে, আধুনিক স্বামীকে অলঙ্কারের জন্যেও আগের তুলনায় বেশি 
বায় করতে হয়।৮ৎ বন্তত, নিমামধ্যবিত্ত স্বামীর ওপর এ সময়ে যতোটা 
অর্থনৈতিক চাপ পড়ে, তেমন বোধহয় আগে কখনো পড়ে নি।৮৩ আধুনিকাদের 
নতুন নতুন চাহিদাকে নয়, শরৎকুমারী চৌধুরানী এর জন্যে দ্রব্যযূল্য বৃদ্ধিকেই 
দায়ী করেন।৮ ৪ 

প্রাচীন মুল্যবোধে বিশ্বাসী ব্যজিরা গত শতাব্দীর শেষ তিন দশকে অসংখা 
প্রবন্ধ, প্রহসন, উপন্যাস ও কবিতার মাধ্যমে আন্তরিক ক্ষোভ ও দঃখ প্রকাশ 
করলেও, আধুনিকারা প্রায় সকলের আগোচরেই নতুন মূল্যবোধকে স্বাগত জানান। 
গবেষণাকালে আমি কেবল একজন মহিলা---শরৎক্মারী চৌধুরানীর রচনাই 
পেয়েছি, যিনি সরাসরি আধুনিকাদের সমর্থন করেন এবং মহিলাদের কর্মভূমিকা 
সম্পর্কে আধুনিকাদের পরিবর্তনশীল মনোভাবের ন্যায্যতা প্রমাণ করেন। তাঁর 
একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে তিনি যুক্তি দেখান যে, পূরুষদের জীবনধার৷ পাল্টে গেলে 
মহিলাদের জীবনধারাও পাল্টে যেতে বাধা । তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখান যে, 
উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ভদ্রলোকদের স্বীকৃত জীবনধারা থেকে 
শতাব্দীর শেষ ভাগে শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের জীবনধারা যথেষ্ট সরে এসেছিলো । 
তিনি বলেন যে, পুরোনো ভূমিকার অতিরিক্ত এবং/অথব৷ পুরোনে। ভূমিকার পরিবর্তে 
মহিলাদের নতুন নতুন ভূমিক। পালন করতে বলা হচ্ছে । শহরের পরিবারে ভূত্য 
নিয়োগের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন এবং একক পরিবারের ক্রমবর্ধমান 
জনপ্রিয়ত। বৃদ্ধির কথাও মেনে নেন। তার মতে, আগের যুগের মহিলার 
তদের সময় কাটাতেন গল্পগুজব ও পরনিন্দা করে; আর নতুন যুগের স্ত্রীরা সময় 
কাটান উপন্যাস পড়ে এবং কার্পেটের ওপর সূচিকর্ম করে। তার মতে পূর্বের 
তুলনায় আধুনিকারা৷ অনেকটা আত্বসচেতন এবং সম্ভবত গবিত। তাঁর নিজের 
দুঃখ ও অর্থ কষ্ট নিয়ে তিনি অন্যের সঙ্গে আলোচনা করেন না। এমন কি, 
তিনি তার স্বামী এবং সন্তানদের সম্পর্কেও অন্যের কাছে কোনো নিন্দা করেন 
না। শরৎক্মারী আরো লক্ষ্য করেন যে, নব্য মহিলা তার ঘর সাজিয়ে গুছিয়ে 
এবং পরিষ্কার করে রাখতে চান এবং নিজের একক পরিরারের সদস্যদের ও অতিথি- 
দের পরিচর্যা করার দক্ষতাও তার বেশি। তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, 
আধুনিক স্ত্রীর রুচি আগের যুগের মহিলাদের তুলনায় অনেক বেশি মাজিত এবং 
তীর মতে, এটাই আধুনিক স্বামী তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। তিনি তুলন৷ 


৮২. 'পুনবিধাহ বিষয়ক কথোপকথন, বামাপ, পৃ. ১৩৬ 
৮৩. “নব্য বঙ্গ মহিলা), বামাপ, ভাদ্র ১২৮১, প্‌. ১৮০। 
৮৪, পরৎকুমারী চৌধুরানী, “একাল ও একালের মেয়ে, পৃ ৩৯৬। 
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করে বলেন, সেকালের মহিলার! শাড়ি দিয়েই তোয়ালের কাজ সারতেন, ফলে 
তাদের শাড়িতে চুন, কালি এবং হলুদের দাগ সবত্র লেগে থাকতো । অলঙ্কার, 
বন্ত পরে সেজেগুজে এলেও তাদের দেখতে খুব খারাপ লাগতো! । অপরপক্ষে, 
নব্য মহিল৷ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং আচার-আচরণে ফ্যাশন দুরস্ত। তিনি এভাবে 
উপসংহার টানেন 
আমাদের নব্য সম্পুদায় ইংরাজী সন্পুদায় দেখিয়া মুগ্ধ। তাহারা যথাসাধ্য 
সেইরূপ ধরণ ধারণ করিতেছেন। কিন্ত তাহাতে সম্পূর্ণ সুখী না-হইতে 
পারিয়৷ বোধ হয় মহিলাদিগকে মকুল অসুখের মূল বিবেচনা করিতেছেন। 
'**আমাদের বাঙ্গালী যুবকদের রুচি রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনুসারেই 
একালের মেয়ে গঠিত হইতেছে । লাল কস্ত৷ পেড়ে শাড়ি পরা, মাথায় 
চওড়া সিন্দুর, কপালে বৃহৎ সিন্দুর টিপ, নাকে নথ, দাঁতে মিশি, কৃষ্কবর্ণ 
ঠোঁট, হাতে শাখা, পায়ে দ্রগাছা মল--ঝোটন করিয়া খোপা বাধা স্তীর 
সহিত, বোধ করি একালের ঘ্বামী বাক্যানাপ করা পুরে খাকৃক ঘরে ঢুকিতে 
দিবেন না।৮& 


যদিও আধুনিক স্ত্রীর পক্ষে কেবল শরৎকমারী একাই পরাসরি এ ধরনের 
যুক্তি সাহসের সঙ্গে তুলে ধরেছিলেন) তবু মনে হয় তার দাবির মধ্যে সত্যতা 
ছিলো। কয়েক বছর পরে একজন এঁতিহ্যিক মহিলাও শরৎক্মাবীর কোনো কোনো 
যুক্তি স্বীকার করে নেন। তিনি বলেন, পূরুষপ্রধান বাঙালি সমাজে মহিলাদের 
জীবন চিরকালই পুরুষদের দ্বার নিয়পত্রিত হয়েছে । পুরুষরা যখন কসংস্কারাচ্ন্ন 
ছিলেন, মহিলারাও তখন কসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন ; পৃরুষরা যখন পরিশ্রমী ছিলেন, 
মহিলারাও তখন পরিশ্রমবিমুখ ছিলেন না। কিন্তস্বামীদের মনোভাব বদলে যাওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা ও প্রতিমা পুজার বিরুদ্ধাচারণ করতে এবং গুহকর্মে অবহেলা 
দেখাতে শুরু করেন। মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্যে তিনি শিক্ষিত ও 
পাশ্চাত্য-প্রভাবিত নব্য যুবকদেরই পুরোপুরি দায়ী করেন। তিনি এভাবে প্রশ 
করেন £ “আঁজিকার এই বিদেশী গুনালোক প্রাপ্ত, রুচিমান, অলস, আশু সুখ 
পরায়ণ, চাকুরি অন্সঞ্চিৎস্, বায়রণ-জয়দেব আবৃত্তিকারী, সুকমার যবকগণের 
গৃহে, গোময়লেপনকারী, বর্ণজান শূন্য, কৃসংস্কারপরায়ণা, কলহপ্রিয়া৷ রমনীদিগের 
আবির্ভাব হইলে তাহারা কি প্রকৃত সুখী হইতে পারেন ?'৮৬ 
তিনি প্রাচীনপন্থী মহিলাদের পোশাক, সাজসজ্জা এবং আচার-ব্যবহারের বর্ণন। দিয়ে 


৮৫, এ, পৃ. ৩৮৯-৯১, ৩৯৩, ৫৬৬ (মাঘ ১২৯৮ সংখ্যায়)। 
৮৬. ম- 'নব্য বঙ্গ মহিলা", বামাপ, ভাদ্র-আাশিন ১৩১০, পৃ. ১৭৯-৮২। 


১৩৪ সংকোচের বিহবলতা 


বলেন যে, উচচ শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত যুবকদের পাশে স্ত্রী হিশেবে তীদের 
একাম্তই অসমগ্জস ও অন্ভুত বলে মনে হবে।৮৭ 


আধুনিক স্ত্রীর পরিবর্তিত ভূমিকা ও জীবনধারার প্রতি মনোভাব 
গত শতাব্দীর শেষ চার দশকে শিক্ষিত ও তথা-কখিত আধুনিক মহিলাদের 
সংখ্য। খুবই কম ছিলে। ; সেজন্যেই তীদের মনে করা হতে অ-সাধারণ বলে। 
এই মহিলার! তীদের ব্যতিক্রমধমী জীবন ধারা এবং সামাঁজিক' আচারের প্রতি 
পরিবতিত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে একটি নতুন গোষঠী হিশেবে পরিচিত হন। তখনো পর্যন্ত 
এরূপ একটি অভিনব গোষ্ঠী ব্গদেশে জজ্ঞাত ছিলো। ঝাউজ, পেটিকোট ও 
জুতো সমাহারে সজ্জিত তাদের “সংস্কৃত” পোশাক পরিধান, গুহকর্মের জন্যে ভূত্যের 
ওপর নির্ভয়শীলতা, শিশুকে স্তন্যদান বর্জন, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করণ এবং 
পর্দাপ্রথার মতে সামাজিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করাকে আধনিকত। অভিহিত করা 
সঙ্গত কিনা জানিনে, কিন্তু সে সময়ে এগুলোকে পাশ্চাত্যায়ন বলে যনে করা হতো | 
বামাবোধিনী পত্রিকা ছিলো ব্রাঙ্মদমাজের “প্রগতিশীল” অংশের প্রতিনিধি এবং 
এ পত্রিকাকেও যথেষ্ট পাশ্চাত্য প্রভাবিত বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু তা সত্তেও 
১৮৬৭ সালে এই পত্রিকায় সমালোচনা করা হয় যে, মহিলারা অতিরিক্ত 
পাশ্চাত্য অনুসরণ করছেন। অথচ তখনো! পর্যস্ত মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও 
আধুনিকতার বিকাশ সামান্যই হয়েছিলো। সন্দেহ হয়, তখন বঙগদেশে এক ডজন 
মহিলাও ছিলেন কি না৷ যাঁদের যথার্ঘভাবে পাশ্চাত্য প্রভাবিত বল! যেতো। বামা- 
বোধিনী-তে লেখা হয় যে, মেম সাহেবরা হলেন শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের আদর্শ 
এবং এরা পাশ্চাত্যায়ন ও প্রগতিকে সমার্থক মনে করেন।৮৮ চার বছর পরে 
এ পত্রিকায় আবার এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ কর! হয় যে, বাঙাঁলি সমাঁজে সম্ভবত 
১৮৩০-এর দশকের ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর মতো একটি চরম পাশ্চাতাযভাবাপন্ন 
মহিলাগোষ্ঠীর স্যট্টি হবে।৮* 


মহিলাদের প্রতি অবিচার করার জন্যে ইয়ংবেজলরা যদি প্রাচীন শাস্্রকার 
ও রক্ষণশীল হিন্দুদের স্বাথপর ও ভণ্ড বলে আখ্যায়িত করে থাঁকেন,৮* তা৷ হলে 
একই বিশেষণ শতাব্দীর শেষ ভাগের আপাত-উদার সংস্কারকদের প্রতিও প্রযোজ্য । 
এই সমাজসংস্কারকগণ যদি-বা প্রুষদের পাশ্চাত্যায়ন, সম্ভবত তার ইহলৌকিক 


৮৭, 'স্রিয় শ্রিয়শ্চ গেহেথ্‌ ন বিশেষোহস্তি কশ্চন, বামাগ, মাঘ ১২৭৩, পৃ. ৪৩৬। 
৮৮, স্ত্রীজাতির সামাজিক উন্নতি, বামাপ, জ্যৈঠ ১২৭৮, পৃ. ৩৩-৩৫। 
৮৯, পৃরে, ভর্টব্য। 
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নুযোগ-স্থবিধার জন্যেই, সমর্থন করতেন। কিন্তু তারা এটা কখনোই চাইতেন 
না] যে, মহিলার। পাশ্চাত্য জীবনধারা ও আদর্শ অনুসরণ করুন; কারণ তার! 
মহিলাদের পূরোপুরি &ঁতিহ্যিক হিশেবেই দেখতে চাঁইতেন। অবশ্য তাঁরা খানিকটা 
শিক্ষা দান করে এবং অবরোধ মোচন করে মহিলাদের আরো আকর্ষণীয় করে 
তুলতে চান, যাতে তারা নিজেদের স্বার্থেই মহিলাদের অধিকতর কাঁজে লাগাতে 
পারেন। বস্তত পুরুষ ও নারীর জন্যে তাদের দুটি ভিন্ন মানদণ্ড ছিলো । আসলে 
উনবিংশ শতাব্দীর অর্ধ-আন্তরিক সমাজসংস্কাঁর প্রায়সের মধ্যেই এই রক্ষণশীলতা৷ 
নিহিত ছিলে৷। সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো পরিবর্তন না-করেই অথবা 
ন্যনতম পরিবর্তন করেই এই সংস্কারআন্দোলন সমাজকে সময়ের দিক দিয়ে 
আধুনিক করতে চেয়েছিলো | 

প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, আনেট আক্রএড ১৮৭৩ সালে হিন্দুমহিলা 
বিদ্যালয় নামে মেয়েদের একটি বোডিং স্কুল খুলেছিলেন। বাঙালী মেয়েদের 
“উচচশিক্ষা” দান করাই ছিলো! এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ।৯০ বিদ্যালয়ের কাজ 
শুরু হওয়ার আগেই বামাবোধিনী পগ্রিকা এই বলে আর-এক দফা আশঙ্কা 
প্রকাশ করে যে, এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা খুব সম্ভব পাশ্চত্য পোশাক ও জুতো 
পরবে এবং ছুরি-কাট। দিয়ে খাবে। পত্রিকার ব্যঙ্চ করে বলা হয়, এর ফলে কিছু 
কালো মেষসাহেব তৈরী হবে মাত্র ।৯5 আযানেট আযাক্রএডের ছাত্রী-নিবাসে ছুরি- 
কীটা প্রবর্তনের “আশঙ্কা” সত্যে পরিণত হয়েছিলো । যদিও ছুরি-কীটা দিয়ে 
খাওয়ায় ছাত্রীদের নারীস্থলত গুণাবলী বিন্দ্মাত্র হাঁস পায়নি ; তৰু যে সব অভি- 
ভাবক তাদের কন্যাদের আদৌ এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন নি, তারাও এর তীনু 
সমালোচনা করেন।৯ৎ ছুরি-কীট। দিয়ে খাওয়াকেই মার। অন্যায় মনে করতেন, 
গোমাংস বা শুকর-মাংসের মতো নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণের প্রতি তাদের মনোভাব 
সহজেই অনুমান করা যায়। তথাকথিত আঁধুনিকারা এ সব নিষিদ্ধ খাদ্য খেতেন 
অথবা মদ্য পাঁন করতেন এমন মনে করার কারণ নেই। কিন্তু তবু বামাবোধিনী 
পত্রিকা একটি ব্যাঙ্গাত্বক রচনায় এই কল্পিত মহিলাদের এবং যে-পরুষর৷ এ সব 
খাদ্য ও পানীয় মহিলাদের মধ্যে প্রবর্তনের চেষ্টা করছিলেন বলে মনে করা 
হচ্ছিলো, তীদের নিন্দা করে।৯৩ বস্তত, বামাবোধিনী-র এ লড়াই ছিলো এমন 
সব শক্রর বিরুদ্ধে ধাদের তখনো! জন্[ই হয় নি। 


৯০. পরবে দ্রষ্টব্য। 

৯১. “মিস ত্যাক্রএড', বাাপ, সাধ ১২৭৯, প্‌. ৩২৫। 

৯২, 70. 891, 1715 19173811195, 2. 164. 

৯৩, বঙ্গীয় মহিলার খেদোজি' বামাগ, কাতিক ১২৮০, পৃ. ২৬৫-৬৬। 


১৩৬ সংকোচোর বিহবলতা 


১৮৭০-এর দশক থেকে শিক্ষিত পুরুঘদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষের 
পরে, তাঁরা পাশ্চাত্যায়নের, বিশেষত মহিলাদের পাশ্চাত্যায়নের অধিকতর 
সমালোচনা করেন। এমন কি, জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর মতো যথেষ্ট পাশ্চাত্য 
প্রভাবিত মহিলাও নিবিচারে পাশ্চাত্যের অনুকরণ করাকে সমালোচনা করেন। 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবীই বঙ্গদেশে প্রথম জন্মদিন উদ্যাপন করার রীতি প্রবর্তন 
করেন। কিন্ত তিনি এই বলে নব্য শিক্ষিতদের সমালোচনা করেন যে, এ'রা 
্রাতৃদ্ধিতীয়া বা জামাইষঘঠীর মতে৷ দেশীয় উৎসব পালন না-করে, পাশ্চাত্য কায়দায় 
জনদিন উদ্যাপন করেন, ইংরেজি নববর্ষে অভিনন্দন পাঠান এবং পয়লা এপ্রিল 
বন্ধুদের “এপ্রিল ফুল' করেন। তিনি আরো বলেন যে, এ'রা খৃষ্টান না-হলেও, 
ক্রিস্টমাস-কেক কিনে বন্ধুদের সঙ্গে খান, অথচ কোজাগরি পূর্ণিমায় বাঙালিদের 
মধ্যে নারকেল-কোরা ও চিড়ে খাওয়ার রীতি আছে, তাকে অবজ্ঞা করেন ।৯৪ 
মানকমারী বসু দাবি করেন যে, পাশ্চাত্যায়ন মহিলাদের জন্যে ক্ষতিকারক এবং 
এর ফলে তাদের উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে না।৯৫ 

তুলনামূলকভাবে এঁতিহ্যিক এবং/অথবা জাতীয়তাবাদী মহিলাদের এ ধরনের 
আশঙ্কা প্রকাশ সত্বেও, এমন মনে করার কারণ নেই যে, সেকালের শিক্ষিত 
মহিলার! যথেষ্ট পরিমাণে পাশ্চাতা প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, তাদের 
মাজিত এবং নিঃসন্দেহে উন্নত ধরনের পোশাক, প্রসাধনী ব্যবহার এবং প্রথা- 
বিরুদ্ধ খাদ্যাভাসের জন্যেই তাদেরকে পাশ্চাত্যের সঙ্গে একীভূত করে দেখা 
হয়।--তবে এ সব আদৌ পাশ্চাত্য থেকে আমদানি কর] হয়েছিলো কি না, সেটা 
স্বতন্ত্র প্রশ। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, ভারতবধাঁয় ব্রান্ষসমাজ ও সাধারণ ব্রান্ম- 
সমাজের মহিলারা প্রতিমাপজ। করতে অস্বীকার করেন। এর মধ্যে পাশ্চাত্য 
কিছু ছিলো। না। কিন্ত তা সত্বেও একে গাশ্চাত্যায়নের স্বাক্ষর বলে গণ্য করা 
হয়।৯৬ এই মহিলারা অনেকে নামের শেষে 'দেবী' ও “দাসী' লেখার প্রাচীন 
রীতি ত্যাগ করে স্বামীর পদবী লিখতে আরম্ভ করেন। এর প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন 
করেন রাগবিহারী বন্ু---১৮৬০-এর দশকে । তিনি তার স্ত্রীর নামের শেষে দাসী" 
না-লিখে, “বস লেখেন।৯৭ পরবর্তীকালে ভারতবাঁয় ব্রাহ্মপমাজ ও সাধারণ 


৯৪. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, “সমাজসংস্কার ও কৃসংস্কার” পৃ. ১৩১-৩৫ । 

৯৫. “বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থ)', পৃ. ২১৫, ২৭৯-৮০। 

৯৬. দৃষ্টান্ত ্বরূপ দ্রষ্টবা : রমাসুন্দরী, 'কাশী-দশন', বামীপ, ফাল্গুন ১২৭০, পৃ. ৮৮; 
“এদেশে স্ত্রীশিক্ষা...”, বামাপ, শ্রাণ ১২৭২, পৃ. ৭৩; সৌদামিনী রায়, বামাপ, পৌষ 
১২৭২, পৃ. ১৮০। সারদ। দেবী, 'বঙ্দেশীয় লোকদিগের...॥ পৃ. ৩৮৪। 

৯৭. 8181110 1200115 019111917, ৬০] 1,110. 43 (481, 23, 1879), 


সমাজে মহিলাদের সম্পর্কে পরিবর্তনশীল ধারণা ১৩৭ 


বাক্মসমাজ-ভুক্ত মহিলারা ব্যাপকভাবে এই রীতি অনুসরণ কবেন। গত শতাব্দীর 
শেষ দু-তিন দশকে ব্রাহ্ম মহিলারা নামের শেষে পদবী লেখ! ছাড়াও নামের আগে 
'কুমারী' এবং 'শ্রীমতী' লিখতে শুরু করেন। অন্য মহিলাদের থেকে এর দ্বারাও 
অনেক সময়ে ব্রাহ্ম মহিলাদের সনাক্ত কর! সপ্তব হতো। আদি বাক্ষসমাজ-তুজ 
মহিলারা অবশ্য এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন; কারণ তীর 'দেবী' লেখাই বজায় 
রাখেন।৯৮ মামের শেষে বংশ নাম এবং মামের আগে 'কমারী' ইতাদি পদবী 
লেখার মধ্যে কোনে দোষ নেই। অন্তত এর ফলে মহিলাদের স্ত্রীস্্লভ গুণাবলী 
হাস পেতো ন। কিন্ত তৰ একেও পাশ্চাত্যায়ন বলে চিহ্নিত করে এর নিণদা করা 
হয়।৯৯ নামের সঙ্গে বংশ-নাম ও পদবী লেখা উচিত কি না এ নিয়ে রীতিমতো 
একটি বিতর্কের স্থষ্টি হয় এবং এক পর্ধায়ে এ বিতর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়।১০০ 
দূর্গামোহন দাঞের পরিবারের মতে কোনে। কোনে পরিবারে স্ত্রী ও সন্তানদের 
ইংরেজিতে কথা বলা শেখানো হয়। এটাও অবাঞ্চিত বলে বিবেচিত হয় |১* ১ 
সব কিছু মিলে আধুনিকার। রক্ষণশীলদের চোখে অস্ভুত' বলে গণ্য হন। 
আধুনিকাদের প্রতি তাঁদের খানিকট। বিদ্বিষ্ট মনোভাবের জন্যে, খানিকট৷ তাদের 
হীনমন্যতার জনো অশি্চিত মহিলারা সযত্রে তাদের নিজেদেরকে পাশ্চাত্য প্রভাবিত 
মহিলাদের নিকট খেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।১০২ ত। ছাড়।, আধুনিকাঁদের স্ত্রীস্থলভ 
গুণাবলী বজিত বলেও মনে করা হতো ।১*৩ কেউ কেউ তাদের "পূরুষালি” 
বলে আখ্যায়িত করে তাদের নিন্দা করেন।১০৪ মরলাদেবী তাঁর আত্বজীবনীতে 
বর্ণনা করেছেন বে, দুর্গামোহন দাসের কন্যা এবং প্রপন্নকমার রায়ের স্ত্রী সরল 


৯৮. বংশনাম ব্যবহার করার প্রতি আদি নাদ্দসমাজেব যহিলার' প্রায় 'বিদ্িষ্ট ছিলেন। 
একটি কৌতুহলোদ্দীপক দ্টান্ত থেকে এটা বোঝা যাঁয়। ১৯১০ সালে ভারতী পত্রিকায় 
কামিনী বায়ের ওপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারী দেবী এই পত্রিকার সম্পাদক 
ছিলেন। এই প্রবন্ধে কামিনী রায়ের নাম কামিনী দেবী বলে উল্লিখিত হয়, অথচ কামিনী 
কখনোই বংশ-নাম ছাড়া তীর নাম লিখতেন না| দ্রষ্টবা £ 'আলো ও ছায়া-রচযি রী', ভারতী 
জোষ্ঠ ১৩১৭, পৃ. ১৬৩। 

৯৯. সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, “ই খণ্ড (কলকাতা £ বাল্মীকি প্রেস, ১৮৭৬-৭৭), পৃ. 
৯৬ (দ্বিতীয় খওড)। 

১০০. জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, 'সমাঁজসংক্কার ও কৃসংস্কার', পৃ. ১৩২-৩৩ ; অন্ঞাত, 
“সমাজসংস্কার ও কৃসংস্কার' ভারতাঁ; ভাদ্র ১২৯০, পৃ. ২১০-১৬। 

১০১. প্ররলা দেবী, জীবনের বরাপাতী, পৃ. ৮৩। 
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১০৪. এঁ। 


১৩৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


রায় পুরুষবন্ধু ও আত্তীয়দের সঙ্গে কখনে! কখনো টেনিস খেলতেন।১০৫ 
সরল! দেবী ছিলেন সরল! রায়ের ও সরলা রায়ের কনিষ্ঠ ভগী শৈলর ঘনিষ্ঠ। 
অসম্ভব নয় যে, সে কারণেই তিনি সরল৷ রায়ের টেনিস খেলার সমালোচনা করেন নি। 
কিন্ত সরলা দেবীপহ ঠাকর পরিবারের কোনো মহিলাই কখনো টেনিস খেলেন নি। 
অত্যন্ত অসাধারণ মনে হয়েছিলে! বলেই, তিনি এ ঘটনার উল্লেখ করেন। প্রকৃত- 
পক্ষে, আধ,নিকাদের আচরণ এবং পরিবতিত ভূমিকা বছ শিক্ষিত পূরুষ ও মহিলার 
নিকট এতে প্রথাবিরুদ্ধ বলে মনে হয় যে, তাঁরা দীর্ঘকাল এসব মেনে নিতে অথব! 
এ ধরনের মহিলাদের গ্রহণ করতে পারেন নি। এতিহ্যিক সমাজের বিরোধিত। 
এতোই তীব ছিলে! যে, “কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক গ্রাজয়েট' তখনকার 
একটি জনপ্রিয় পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রচনায় এরূপ মন্তব্য করেন যে, শিক্ষিত 
মহিলাদের সঙ্গে বাস করার চেয়ে নরকে বাস করা অনেক শ্রেয় 1১০৬ 


মহিলাদের ভূমিকা ও মর্যাদার সীমিত পরি বর্তন 


পূর্বের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, একান্নব্তী প্রথা ক্রমশ একক এবং/ 
অথবা! বধিত পরিবারের নিকট জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলছিলো এবং পরিবারে 
মহিলাদের অবস্থানের ওপর এর একটা উল্লেখযোগ্য প্রভাব অবশ্যই পড়ছিলো। 
তা ছাড়া, সামগ্রিক সামাজিক পরিবর্তনের ফলেও স্ত্রীর ভূমিকা অংশত পরিবাতিত 
হয়েছিলো | তদুপরি, স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির আত্বীয়দের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং 
তাঁর আচার-আাচরণের আদর্শেও যথেষ্ট পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলম্বরূপ 
গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমনকি সম্ভবত বহু শতাব্দী ধরেই, বধূর যে 
ভাবমূতিটি নিমিত হয়েছিলো, তা বদলে যায়। বধুর আশা-আকাঙা!, মূলাবোধ 
এবং নিজের সম্পর্কে তীর ধারণাও যথেষ্ট মাত্রায় বিবতিত হয়। শিক্ষিত 
ভদ্রলোক পরিবারের এই-যে বিবর্তন ত! ধীরে ধীরে বাঙালি সমাজের বৃহত্তর 
একটি অংশকে প্রভাবিত করে এবং প্রার নিঃশব্দে ও মকলের অলক্ষ্যে মহিলাদের 
মর্ধাদা ও ভূমিকা পুননির্ধারিত হয়। 

অবশ্য পূর্বোক্ত প্রায় সকল পরিবর্তনই ছিলো আংশিক, কারণ অনেক 
ক্ষেত্রে এসব পরিবর্তন ক্ষুদ্র একটি পরিধির মধো, এমন কি হয়তো কয়েকটি 
পরিবারের মধ্যে, সীমাবদ্ধ থাকে। এই পরিবর্তন-যে কতোখানি সীমিত 


১০৫. সরল দেখী, জীবনের ঝরাপাতা, পূ. ৮৬। 
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মুখোপাধ্যায়), “বিদ্যা বিড়ম্বনা", জানাগ্কুর, বৈশাখ ১২৮০, পৃ, ১৯০। 
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ছিলে। তাঁর একাটি নজির এই যে, পরিবারে নিজেদের মর্যাদা ও অবস্থান 
সম্বন্ধে ও স্বামী-স্ত্রী সম্পকের ক্ষেত্রে স্ত্রীর অধীনত বিধয়ে বহু শিক্ষিত মহিল৷ 
সচেতন হলেও, তীরা আন্তরিকভাবে পুরুষদের সঙ্গে সকল বিষয়ে সমতার দাবি 
করেন নি অথব৷ স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্ত্রীর হীনতাও অস্বীকার করেন নি। 
বধ. কতোট। গুহকর্ম করবে, বধ,র ওপর শাশুড়ীর শাসন কতোটা থাক! বাঞ্চনীয়, 
পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বধর কতোটা প্রতীব বর্তম্ান__এ সব প্রশব বারবার 
উত্থাপিত হলেও, বধ্‌র ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চ্যালেগ্রের মোকাবিলা 
হয় নি। তদুপরি আধুনিকার পূর্বের তুলনায় অধিকতর সামাজিক ক্রিয়াকলাপে 
অংশ গ্রহণ করলেও, তারা ম.লত তাদের গাহস্থ্য ভূমিকায় অবিচল থাকেন। 
যেহেতু দেশাচার ছিলো সকল বড়ে৷ রকমের পরিবতনের প্রতিকল, সে কারণে 
নবা মহিলাকে এ্রতিহ্যিক ও আধুনিক এই দই-এর মাঝামাঝি একটি জীবনদপার৷ 
বেছে নিতে হয়েছিলো । 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রভুর পদাঙকানুসরণ ঃ সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের 
পরনির্ভরশীল মনোভাব 


উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশীয় পূনর্জীগরণকে রেনেইসাণ্ন বলে আখ্যায়িত করা 
যাক অথবা না-ই যাক, এই জাগরণের ফলে এক দিকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য 
আধুনিক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে বাঙালির অনেকগুলি সামাজিক প্রতিষ্ঠানও সেক্যুলার 
মানবতার মুলামানে খানিকটা আধুনিক হয়ে ওঠে। এ সময়ে বাংলা ভাষা ও 
সাহিত্যের যে-উন্নতি হয় তা হয় প্রায় সকলের অগোচরে এবং গে উন্নতির পরিমাণ 
ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে খাকে। অপরপক্ষে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আধুনিকীকরণের 
প্রয়াম বু উচ্চকণঠ বিতর্কের জনা দেয় এবং সামান্যই সাফল্য অর্জন করে। 
অবশ্য সাফল্যের মাত্র যতো কমই হোক না কেন, এই জাগরণ ছিলো সেকালের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এর ফলেই বঙ্গদেশ মধ্যযূগীয়তা খেকে বেরিয়ে 
আসে । ওপনিবেশিক শাসনের দ্বারা ইংলগু যদি বঙ্গদেশের কিংবদন্তীমূলক ধন- 
সম্পদ হরণ করে খাকে, বিনিময়ে সে বজদেশকে দিয়েছিলো তার উদার শিক্ষ। 
এবং চিন্তাধারা, এবং তার ফলেই বঙ্গীয়সমাজ আধুনিক ভাবধারায় উদ্বদ্ধ হয়। 


যে-পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে বাঙালি পুরুষরা স্ত্রীদের শিক্ষা দাঁন করার 
প্রয়োজনীষতা অনুভব কবেন, সেই পাশ্চাত্য চিস্তাবারাই কতোগুলো শামাজিক 
প্রতিষ্ঠানের সংস্কার করার জনো তাঁদের সচেতন করে। বাঙালি তদ্রলোকেরা 
সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু করার প্রায় এক শতাব্দী আগে থেকেই উত্তর- 
পশ্চিম ভারতে শিখরা, পশ্চিম ভাবতে মারাঠিরা এবং উত্তর ভারতে মুসলমানরা 
তাদের স্ব স্ব সম্প্দায়ের মধো অনুরূপ আন্দোলনের সুচনা করেন। কিন্তু এ সব 
সম্পদায়ের আন্দোলন এবং ভদ্রলোকদের আন্দোলনের প্রকৃতি ছিলো সম্পূর্ণ 
আলাদা । শিখ, মারাঠা ও মুসলমানদের আন্দোলন ছিলো মূলত ধর্ম সংস্কারের 
আন্দোলন । তীঁদের মতে তীদের স্ব সু ধর্মে শাম্ত্ববহির্ভত যে সব অর্বাচীন আচার- 
আচরণ অনুপ্রবেশ কবেছিলো, তীরা সেসব উণ্মূলিত করে তাঁদের ধর্মকে প্রাচীন 
শাস্ত্রীয় বিশ দ্ধতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । ত৷ ছাড়া, তার! ধর্মকর্মে 
লোকেদের অধিকতর আগ্রহী করে তুলতে চান। স্ৃতরাং তাদের আনলোলনকে 
সমাজ-সংস্কার আন্দোলন না-বলে ধর্মীয় পূর্নজাগরণ বলাই সঙ্গত। বঙগদেশীয় 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরিবর্তনশীল মনোভাব ১৪১ 


ভদ্রলোকরা অপরপাক্ষে তাঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পাশ্চাত্য থেকে আনীত 
ধারণার আলোকে আধুনিক করে তোলার প্রয়াস পান। আদৌ চাইলেও, তীরা 
ধর্মীয় পুনর্জাগরণে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। 

বঙ্গদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় 
দশকে-__রামমোহন যখন থেকে উপনিষদসহ বিভিন্ন প্রাচীন ধীর শাস্ত্রের সযত্বে 
নির্বাচিত অংশসমূহ অনুবাদ করে এবং অভিনব ব্যাখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে আরন্ত 
করেন।১ প্রাচীন শাস্ব্রসমূহের নতুন ব্যাখ্যা ও প্রচারের মাধামে সমাজ-সংস্কার 
করার ধারণা রামমোহন য়োরোপীয় রেনেইসাণ্সের আন্দোলন থেকে পেয়েছিলেন 
কি না নিশ্চিত বলা শক্ত; তবে তিনি যে উপনিষদের যগে কিরে যেতে চান নি 
বরং সামনের দিকেই অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন--এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। 
প্রয়োজনবোধে তিণি ইসলাম ও খুষ্টান ধর্ম থেকেও ধারণাসমূহ গ্রহণ করতে 
দ্বিধাবোধ করেন নি। তিনি ধর্মীয় বিতর্কমূলক যে গ্রন্থাদি এক দশক ধরে প্রকাণ 
করেন, তা দিয়ে তিনি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেন যে, সতীদাহ প্রাচীন শাস্ত্রের 
দ্বারা অনুমোদিত ছিলো৷ লা। তা ছাড়া, বালবিধবাদের বাধ্যতামূলক ব্রদ্মচর্ধ পালন 
এবং কলীন বহুবিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁর মত প্রকাশ করেন।৩ বাঙালি 
মহিলাদের দর্দশার কথাও-যে তিনিই প্রথম তুলে ধরেন, মে কথা প্রথম অধ্যায়েই 
আলোচিত হয়েছে।৪ 

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙকার, রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন 
ঁতিহ্যিক হিন্দুদেব নেতা । এ'র! রামমোহন রায়ের মতে! উদার শীতিততি এবং 


১. তীব অন্বাদগ্রস্থগুলির প্রথমটি বেদীন্তসার ১৮১৫ গালে প্রকাশিত হয়। ১৮১৯ 
গ'ল নাগাদ তিনি উপানষদেব আলো ছ খানা অনুবাদ প্রকাশ কবেন। এ ছাড়া, খৃস্টান ও ইসলাম 
ধর্মসংক্রান্ত তিনখানা গ্রন্থসহ তিনি আরো বেশ কষেকটি অনুবাদ প্রকাশ কনেন | 

২. তিনি কিভাবে যত্বের গলে ধর্মগ্রন্থেক বিশেষ বিশেষ অংশ নির্বাচন করেন এবং 
তাদের নতুন ব্যাখ্যা দান করেন সে বিষয়ে বিস্তাবিত আলোচনাব জন্যে দ্রষটবা £ 5. ২. 179, 
15519112170 11010910005 61911917 1 1100911 1170127110001): 109 
0856 0 78111018] 70, 111 1. 8. 3811591) (90.), 01081901170 08198116959 
॥6010095 1709৬481058 10 091171286101।) (111706101 ;: 011091011 1৩177191911 
21955, 1965). 

৩. ১৮ মে ১৮১৯ তারিখে 089100605 40801781-এ প্রকাশিত একটি সংবাদ দরষ্টব্য। 
সংবাদটি সতাজিৎ দাস সম্পাদিত 98180180159 17017) 1100181 01877819, ৬০1. | 
(0০810405 2:61718 16, ৮, 10011008018) গ্রন্থে পূনমূড্রিত হয়--প্‌. ১৫৯ । আরো 
দর্টব্য : রাজা রামমোহন রায় প্রণীত প্রস্থাবলি, পৃ. ২০৬-০৭। 

৪. পূর্বে দ্রষ্টব্য । 


১৪২ সংকোচের বিহ্বলতা 


প্রগতিশীল” ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না৷ বটে, তবু তাঁরাও উপলব্ধি করেছিলেন 
যে, তীঁদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এমন কিছু আচার-অনুশাসন আছে যা পালন 
করা শক্ত। দৃষ্টান্তসৃবূপ বলা যায়, এরা কেউই তাঁদের পরিবারে সতীদাহ প্রথা 
মেনে নেন নি। তবে জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন বলে তাঁরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ 
হতে পারেন নি যে, ধ্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী সহায়তায় সংস্কার কর! 
বাগ্চনীয় কিনা । ১৮২৯ সালে সতীদাহবিরোধী আইন প্রণীত হওয়ার পর, সমাজ- 

স্কারের প্রতি, বিশেষত, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে সংস্কারের প্রতি, তাঁদের 
মনোভাব প্রতিকূল হয়ে পড়ে এবং পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে তাঁরা 
এতোই রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন যে, সমাজসংস্কারের কোনো উদার আন্দোলনকে 
তারা আর সমর্থন করতে পারেন নি। বোধগম্য কারণেই তারা ইংরেজি শিক্ষা ও 
ইংরেজদের অধীনে চাকুবি গ্রহণ করেন এবং এভাবে অংশত এতিহ্যের সঙ্গে 
আপোশ করেন; কিন্তু প্রাচীন আচার-আচরণ ও রীতিনীতি -যদ্দর সম্ভব 
অপরিবতিত রাখাব প্রয়াস পান। রামমোহন রায় এবং উদার নীতিতে বিশ্বাসী 
পরবতীদের মধ্যে যে-পার্থক্য তা যতোটা মাব্রাগত ততোটা প্রকৃতিগত ছিলো 
না। প্রশ্বীন ছিলো £ তাঁরা পাশ্চাত্য থেকে কতোটা! গ্রহণ করতে প্রস্তুত 
ছিলেন। ১৮৪০-এর দশকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকরের আদি ব্া্দসমাজ রামমোহনের 
কায়দায় সংস্কার শুক করলেও, ১৮৬০-এর দশক নাগাদ মনোভাবের দিক দিয়ে 
তাঁরা জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হন। 


কিন্ত ১৮৩০ এর দশকের ইয়ং বেঙ্গলদের সমাজসংস্কার সম্পর্কে স্বতশ্ন 
ধারণা ছিলো। তীরা ছিলেন প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবিত, সে জন্যেই 
তাঁরা আংশিক সংস্কার অথবা আপোশে সন্তষ্ট ছিলেন না, তাঁরা পাশ্চাত্য আদর্শ 
পুরোপুরি গ্রহণ করার পক্ষে ওকালতি করেন। যেহেতু তারা ছিলেন একেবারে 
অ-রক্ষণশীল, সেহেতু তাঁরা কেউ কেউ এমনও ঘোঁষণা করেন যে, তাঁরা যদি 
তাদের অন্তরের অন্তঃস্বল থেকে কিছু ঘৃণা করেন, তবে তা হলো হিন্দত্ব।৫ বছুল 
প্রচলিত দেশাচারসমূহের প্রতিও তাঁর! প্রকাশ্যে অসন্নান প্রদর্শন করেন । রামমোহন 
রাঁয় এবং রাধাকান্ত দেবের মতো তীর। ঈশৃরমুখীন নন, ছিলেন মানবমুখীন । 
ন্ুতরাং তীর ধর্মীয় সংস্কারের পরিবর্তে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির পুনর্মল্যায়ন ও 
পূনর্গঠনের দিকে অধিকতর মনোযোগ প্রদান করেন। তারা বালবিধবাদের 


৫. মাধবচন্ত্র মল্লিক লিখিত এবং ৩০ অক্টোবর ১৮৩১ তারিখে 8911881 1107- 
10818 পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে একথা বল! হয়| দ্রষ্টব্য 8 5.7, 5. /1190, $০০181 
(0985 8170 990181 ০181199 17 891981) 0. 49. 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব ১৪৩ 


পুনবিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তন এবং কৃলীন বছবিবাহ রোধ করার জন্যে আন্দোলন 
শুরু করেন, তবে প্রাচীন শাস্ত্রের অনুমোদনের কথা বিবেচনা করে তীরা 
এ আন্দোলন করেন নি, বরং যুক্তিবাদী ও উদারনৈতিক মুল্যবোধে বিশ্বাসবশতই 
তাঁরা এ আন্দোলনের শরিক হন। পরবর্তী করেক দশকের মধ্যে ইয়ং বেঙগলগণ 
নিজেরাই তাদের প্রতিবাদী চরিত্র অনেকাংশে হারিয়ে ফেলেন এবং এতিহ্যের সঙ্গে 
যথেষ্ট আপোষ করেন। কিন্ত তা সত্ত্বেও তীরা এদেশের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে 
একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন। যেহেতু তাঁদের নীতি ছিলো একাস্তই 
বৈপ্রবিক এবং তাঁদের সংখ্যা ছিলো অত্যন্ত সীমিত, সেজন্যে তাঁর৷ সামান্যই 
সাফল্য লাভ করেছিলেন অথবা অন্য ভাষায়, পুরোপূরি ব্যর্থ হয়েছিলেন । 
১৮৪০ ও ১৮৫০-এর দশকে অক্ষয়ক্মার দত্ত এবং ঈশুরচন্্র বিদ্যাসাগর বরং 
সমাজসংস্কারকে খানিকটা এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন | পরবতী মময়ে উভয়েই 
নাস্তিক বলে পরিচিত হলেও, ইয়ং বেঙগলদের তুলনায় অক্ষয় দত্ত ও বিদ্যাসাগর 
ধতিহ্ের অনেক নিকটবত ছিলেন। তাঁরা বিপ্লতাবে পাশ্চাত্যের ছার প্রভাবিত 
হয়েছিলেন বটে, তবু কিছুকাল পর্বস্ত সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাদের খাঁটি 
হিন্দ বলেই মনে করেন। বিশেষত অক্ষয় দত্তের তুলনায় বিদ্যাসাগরের বিশ্বাযোগাত। 
ছিলো অনেক বেশি । তিনি যে প্রথমে সংস্কৃত কলেজের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র 
ও পরে অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তিনি যে-একটি শিক্ষিত ও এতিহাক বাণ 
পরিবারের সন্তান ছিলেন, এট! তাঁকে সাধারণের চোখে অনেক বিশ্বাসযোগ্য 
করে তুলেছিলো৷ । অক্ষয় দত্ত এবং বিদ্যাসাগর আপাত দৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব দটি 
ধারার সময় সাধন করেন। তাঁরা একই সঙ্গে রামমোহন রায়ের শাসত্রীয় 
দোহাই এবং ইয়ং বেঙ্গলদের পাশ্চাতা উদারনীতির সম্মিলন ঘটিয়ে সমাজসংস্কারের 
পক্ষে যুক্তি দান করেন। তাঁদের সংস্কার পদ্ধতি, বিশেষত বিদ্যাসাগরের পদ্ধতি 
এতোই দেশীয় বলে বিবেচিত হয় যে, তারা ভদ্রলোকদের তুলনামূলকভাবে 
বৃহত্তর একটি অংশের সমর্থন লাতে সমর্থ হন। শাসেত্রর প্রতি ধতিহ্যিক হিন্দুদের 
বিশ্বাস প্রবল হওয়ায়, বিদ্যাসাগর সমাজসংস্কারের পক্ষে ওকালতি করতে গিয়ে 
বারংবার শাস্ত্ররই দোহাই দেন। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত শাস্ত্র উদ্ধার করে 
এবং প্রচলিত শাস্ত্রে নতুনব্যাখ্যা দিয়ে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ-বিরোধী এবং 
কূলীন বছবিবাহ-সমর্ধক পণ্ডিতদেরকে বিতর্কে পরাস্ত করেন। অন্য পণ্ডিতগণ 


৬. আমার অপ্রকাশিত পি-এইচ. ডি. অভিমন্পর্ত দ্রষ্টব্য--“হিন্দু সমাজ সংস্কার সচেতন- 
তাঁর ইতিহাস ও বাংলা নাটারচণায় তার প্রতিফলন, ১৮৫৪-১৮৭৬', (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, 
১৯৭৭), পৃ, ২২-২৫, ১০২। 

৭. এ, পৃ. ২৮২৯, ৩১-৩২। 

বহ বিবাহ-বিরোধী বিদ্যাসাগরের গ্রশ্বগুলি হলো £ ১. বছ বিবাহ রহিত হওয়া উচিত 


১৪৪ সংকোচের বিহ্বলতা 


এই বিতর্কে তাঁকেই সমর্থন জানান । বিদ্যাসাগরের গভীর পাণ্ডিত্য সম্পর্কে 
সাধারণ মানুষরা এতোই নিঃসংশয় ছিলেন যে, তাঁদের ঘরের বাঁলবিধবাদের 
বিবাহ না-দিলেও তাঁরা অস্তত এটুকু বিশ্বাস করেছিলেন---বিধবাবিবাহ শাদত্রসম্মত। 
তা৷ ছাড়া, সরকারী কর্মকঙাদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট প্রভাব ছিলো এবং 
তার সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিলে। অসাধারণ। ফলে তিনি-যে কেবল ১৮৫৬ সালে 
বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়নে বিশেষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন, তাই নয়, ১৮৫০- 
এর দশকের শেষ ক-নছর সাময়িকভাবে সমাজসংস্কারকেই তিনি জনপ্রিয় করে 
তোলেন। প্রকৃতপক্ষে এ মময়ে ভদ্রলোকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনকে 
অন্তত মৌখিকভাবে সমর্থন জানানো জনপ্রিয় ফ্যাশনে পরিণত হয়। 


এ সত্তেও শেষ পধন্ত সাধারণ বাঙালি হিন্দুরা-যে বিববাবিবাহ প্রচলন অথবা 
কলীন বছবিবাহ উৎখাত করেন নি, তার কারণ দেশাচার ও সামাজিক রীতিনীতির 
প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্য । উদারচিন্তার সঙ্গে অপরিচিত এবং অশিক্ষিত হওয়ায়, 
তাঁদের পক্ষে এ আচরণ অস্বাভাবিক ছিলো! না। বস্তরত, বাহ্যত তা মনে না- 
হলেও বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয় দত্তের চিন্তাধারা ছিলে দারুণ পাশ্চাত্য প্রভাবিত। 
সুতরাং তাদের ফেক্যলার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 


কিন্ত ১৮৬০-এর দশকে বাধ যুবকরা ধর্মীয় উদ্দীপন নিয়ে সমাজসংস্কারে 
বৃতী হন। এর ফলে “প্রগতিশীল” বাদ্দদের ক্ষদ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে সমাজসংগ্কার 
বেশ সাফল্য অজন করে। তাদের মধ্)ই বেশ কিছু বিধবার বিবাহ হয় এবং 
কয়েকটি সঙ্করবিবাহও অনুষ্ঠিত হয়।৮ তা ছাড়া, কেশব সেনের নেতৃত্বে এই বান্ 


কিনা এতদ্বিষয়ক বিডার, ২ খণ্ড (১৮৭১-৭৩) ; ২. অতি অল্প হইল (১৮৭৩), 
৩. আবার অতি অল্প হইল (১৮৭৩); এবং 8. ব্রজবিলাস (১৮৮৯)। 


৮. বামাবোধিনী পন্রিকায় ১৮৬৪ থেকে ১৮৮৪ সালে মধ্যে অনুহ্ঠিত ৫০টি 
বিধবাবিবাহের সংবাদ প্রকশিতি হয়| এর মধ্যে ১৯জন বিধবা ছিলেন বান্ধ। এছাড়া 8619০11 
০01) 10106 0১0718119080101) ০1 89179881 107 1882-83 (0210005: 89109। 
59018181171 21995, 1883) গ্রন্থে বল। হয় যে, ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সালের যধ্যে বাদ্ষবিবাহ 
আইনানুসাবে ১০৬টি বিবাহ অনষ্টিত হয় এবং এর মধো ৩৬টি ছিলো বিধবাবিবাহ । 

১৮৬৪ থেকে ১৮৭৯ সালেৰ মধ্যে বামাবোধিনী পত্রিকা-য় থাদদের মব্যে অন হিঠত ১২টি 
সংকর বিবাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়। -_আঁমার অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. অভিগন্দ্ত রষ্টব্য_ 
পরিশিষ্ট ঘ ও পরিশিষ্ঠ ছ। 

এই সংকৰ বিবাহগুলির প্রথমটি অনষ্ঠিত হয ১৮৬২ সালের দোসবা অগসী | কেশবচন্ত্র 
সেন এই বিবাছেব আয়োজন করেছিলেন। সাধাবণ মান্ধরা এ ধরনের বিবাহের প্রতি 
এতোই প্রতিকূল ছিলেন যে, কেশবকে পলিশ ডাকতে হয় । দ্রষ্টব্য ; তত্তবপ, শ্রাবণ ১৭৮৬ শ্রকাদব 


সমাজসংস্কার লম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব ১৪৫ 


যুবকগণ বিবাহপ্রতিষ্ঠানটিকে ধর্মীয় আচারমুক্ত করে একে একটি অযাজকীয় চকিতে 
পরিণত করার প্রয়াস পান। এ ধরনের প্রথম বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ সালের 
ডিসেম্বরে ।” অবশ্য এর আগেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকর প্রতিম। পূজার সংশ্রববজিত 
বিবাহপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন১০ কিন্তু বিবাহপদ্ধতি হিন্দু আচারযুক্ত হলেও 
তাঁর নির্দেশিত বিবাহ ছিলো ধর্মানুষ্ঠান (স্যাক্রামেন্ট) বিশেষ। সুতরাং বলা 
যেতে পারে যে, ১৮৬৬ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পৃৰৌক্ত বিবাহটি ছিলো অযাঁজকীয় 
বিবাহের প্রথম পদক্ষেপ । পরবর্তীকালে তিজ্ত বিতর্কের মব্য দিয়ে বাঙ্ষদের 
অযাজকীয় বিবাহ রীতি স্বীকৃত হয়। 


আচারপদ্ধতি মেনে অনুষ্ঠিত হয় নি এমন বিবাহগমূহকে গরকাবি অনুমোদন 
দানের জন্যে ভারতবধীয় বান্ধসমমজ অনুরোধ জানালে তুমুল বিতর্কের স্থষ্ট 
হয় এবং ১৮৭২ সালের গোড়ার দিকে অযাজকীয় বিবাহ আইন (0৬11 18171 
৪৪০ /১০) প্রণীত হয়| প্রধানত বান্দদের উদ্‌বোগে প্রণীত হয় বলে পরবতী সময়ে 
এই আইন বাদ্ধবিবাহ আইন নামেও পরিচিত ঙ্গ। তবে সরকারিভাবে এ 
আইন থেকে “ব্রাঙ্দ” কথাটি বাদ দেওয়া হয আদি বাদ্ধসমাজের আপত্তিহেতু। 
এ আইনানসারে যাঁরা বিবাহ করতে চাইতেন, তাঁদের ঘোষণা করতে হবে যে, 
তার! হিন্দ, মুসলমান, খৃষ্টান অথবা বৌদ্ধ নন।১১ এর ফলে আদি ব্রাহ্মমমাজ 
ও ভারতব্ধীয় ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত বান্দাদের মধ্যে ভেদ বৃদ্ধি পায়; কারণ আদি 
বাদ্ষদমাজের বান্মরা নিজেদের অহিন্দ বলে ঘোষণা করতে অস্বীকার করেন। 
উপরন্ত আদিসমাজভুভ্ বাঙ্গনা নিজেদের “সংস্কৃত” অতএব খোদ হিন্দদেন চেয়ে 
শ্রেষ্টতর হিন্দু বলে দাবি করেন। এই আইন প্রণীত হওয়ায় বস্তত তারতবধধাঁয় 


(১৮৬৪), পৃ. ১৬১। বামাপ, শ্রাবণ ১২৭১, পৃ. ১৬ 8.০. 291, 10917017153 ০011 
[15 81701117795, ৬০1. | (051001009 2 10007 90016209105 1932) 2, 233. 


৯. “সংস্কৃত বিবাহ, বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. 8901 


এ বিয়ের পাত্রী ছিলেন কিশোরীপাল মৈত্রের কন্য। বাজনক্ষী। রাজলক্ষ্যার বয়স তখন 
১৪ এবং তিনি তখন বেখুন সকলের ছাত্রী । পাত্রের শান ছিলে। প্রসন্নক্মার সেন। রাজলক্ষী 
বুদ্ষণ ও প্রসম্নকুমার বৈদ্য হওয়ায় এটি ছিলো একটি নংকর বিবাহ । 


১০. দেকেন্দ্রনাথের সংস্কার অনুসারে প্রথম বিবাহ অনম্ঠিত হয় ১৮৬১ সালে, যখন 
তিনি তার কনা স্থুক্ষারীব বিবাহ দেন।- তত্ত্ব, শ্রাবণ ১৭৮৩ (১৮৬১) । এতে দেবেল্্নাথের 
আত্বীয়রা এতোই অসন্তঠ হন যে, তাঁরা বিবাহানুষ্ঠানে উপস্থিত হন নি। দ্রব্য ঃ মহম্বি 
দেবেজ্্রনাথ ঠাকুরের পন্জাবসী, পূ. ৩৩। 


১১, আঁমার পি-এইচ.ডি. অতিমন্দত ড্রঘটব্য, প্‌. ২৩২-৩৮। 
0 


১৪৬ সংকোচের বিহ্বলতা 


বাক্ষপমাজের সঙ্গে যুক্ত বারা হিন্দুসমাজ থেকে দূরে সরে যান, কেনন। তাঁরা 
এখন প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তীর হিন্দ নন । এর ফলে সামগ্রিকভাবে 
সমাজ সংস্কারের প্রতিও হিন্দুদের মনোভাব কঠোর হয়ে পড়ে। অবশ্য রাজনৈতিক 
ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা বাদ দিলে, এ কখা স্বীকার করতেই হয় যে, 
এ আইনের ফলে হিন্দ বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি শিশ্চিতভাবে সংস্কৃত হয়। এ আইনানুসারে 
বর ও কনের ন্যুনতন্ন বয়স খ্বির হয় ১৮ ও ১৪। তা ছাড়া, বিবাহে বর ও কনের 
সম্মতি আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার স্বীকৃত হয় 
এবং বছুবিবাহের সন্তাবন৷ দূরীভূত হয়।১২ 

১৮৭০-এর দখকে “প্রগতিশীল” খান্মদের সমাজ সংস্কারের উদ্দীপনা অবশ্য 
হ্রাস পায়। কারণ, এ সময়ে তাদের নেতা কেশবচন্্র সেন ধারে ধীরে অধ্যাত্ব- 
বাদের প্রতি ঝুকে পডেন এবং আনন্দমোহন বসু, দুগামোহন দাদ, খ্বারকানাথ 
গাঙ্গুলি ও শিবনাথ শান্ত্রীৰহ তাঁর অনেক অনুসারীই ঝাজনীতির প্রতি তাদের 
দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। 

বঙ্গীয় সমাদ্রস-স্কার আন্দোলনেস এমন কতো গুলো সীমাবদ্ধতা ছিলো যে তা 
চোখে না-পড়ে পারে না। সমাজ-সংস্কা আন্দোলন বলে অভিহিত হলেও, বাশুবে 
এ আন্দোলন ছিলে! নারীমুক্তি আন্দোলন। ইংলগ্ডের মে-উনিশ শতকীয় সমাজ- 
সংস্কার আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বঙ্গদেশীয় মমাক্ত সংস্কারের জন্ম হয়েছিলো, 
তার কিন্ত ভিন্ন লক্ষা ছিলো। ইংলণ্ডের সংস্কারকগণের মুখা উদ্দেশা ছিলো 
কলকারখানায় পরিদ্র শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়ন, বাঙালি সংস্কাবকের প্রধান লক্ষ্য 
ছিলেন এ দেশের নির্ীতিত মহিলারা | বঙগদেশে শিল্পবিপ্রুব জাতীর কোনো 
কিছু না-ঘটায়, বঙ্গদেশে কলকারখানা দরিদ্র আরমিক বলতে গেলে ছিলোই না। 
তদূপনি, তাঁদের শ্রেণীচরিব্রহেতু গ্রামের বিপুল নিন্মবিত্ত চাদীদের দুর্দশা ভড্র- 
লোকরা আদৌ দেখতে পান নি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের ঘরেই মহিলাদের হীনাবস্থা 
লক্ষ্য করেছিলেন। সুতরাং ভদ্রদোকদের সংস্কারের ল্য হন মহিলারা এবং তারা 
মহিলাদের অবস্থার উন্নয়ন করার প্রয়াস পান।১৩ এ জন্যে বলা যায়, বঙগদেশের 
সমাজ-সংস্কাব আন্দোলনের চনিত্র ছিলো সীমাবদ্ধ। ভদ্রলোক সংস্কারকগণ- যে 


১৬, এ, শৃ. ২৩৮। 

আরে বিস্তারিত বিববণেব জনো দ্রঘটবা £ "176 01811710 38178) 870 15 13811$9 
11271809১0৮, 08101058 38৬16, ৬০।. (1৬, ৩. 108 (1872), 00.286- 
305. 

১৩ 0,100, 116 819117710 58118] 910. 00. 14-15. 


সমাঞকজগংস্কার সম্পকে মহিলাদের পরনিঞরশীল মনোভাব ১৪৭ 


বিধবাবিবাহ, স্ত্ীখিক্ষা এবং মহিলাদের “শালীন” পোশাক প্রবর্তনের এবং বাল্যবিবাহ, 
বহুবিবাহ, কৌলীন্য ও অবরোধ প্রথা দরীকরণের প্রতি সচেতন হন, তাঁর কারণ তীরা 
পরিবার ও পিবারস্থ মহিলাদের কল্গাঁণ সম্পর্কে ক্রমশ অধিকতর সচেতন হচ্ছিলেন। 
তীর। উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পুরুষবা তথা মম সমাজই উপকৃত হবে 
যদি শিক্ষাদানের মাধ্যমে মেয়েদের উত্তম মাতা এবং উত্তন সঙ্গিনীতে পরিণত করা 
যায়। এ জন্যেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার ও 'অবরোধলোচনের কাজ বীর কিন্ত অনিবার্ধ 
গতিতে এগিয়ে চলে, অথচ ১৮৭০-এর দশকের পর থেকে ভদ্রলোক-সংস্কারকগণ 
ধমীর-সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের প্রতি বেশ প্রতিকল হয়ে পড়েন। 


সংস্কার আন্দোলনের ভাটা 


সাফল্য যতীকই আম্বুক না কেন, ভদ্রলোকদের মধ্যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন 
জনপ্রিয় হয় অথবা নিদেনপক্ষে ফ্যাশনে পরিণত হয় ১।৮৫০-এর দশকের 
দ্বিতীয়ার্ধে। এই সামাঞ্জিক পত্রিবেশেই মাইকেল নশদ্দন দত্ত নিজে মদ্যপ হয়েও 
নব্যশিক্ষিতদের পানানঞ্জি বিদ্ধপ করে একেই 0 বলে সঙ্যতা (১৮৫৯) প্রহসন 
রচনা করেন । আরো অনেকেই বিববাবিধাহ প্রচলন এবং কৃণীন বহুবিবাহ ও 
বাল্যবিবাহ বিলোপ করার জনো ওকালতি করে নাটক, প্রহসন, কাব্য, প্রবন্ধ ও 
ব্যঙ্ায্ক রঢন প্রকাশ করেন।১৪ কিচু ১৮৬০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদ 
এবং দেশপ্রেম বিশেষভাবে উন্মেষ লাভ সূরার কলে সংক্কারের উদ্দীপনায় তীঁট। 
পড়ে। ১৮৬১ সালে বাজনারায়ণ বন্ধ কর্তৃক স্থাপিত জাতীর গৌরব সম্পাদন্নী সভা 
ভদ্রলোকদের গপব তেমন প্রভাব নিস্তার করতে শা-পারনে ও নবগোপাল ধিত্রের 
হিন্দমেল। (১৮৬৭) জ্রাতীযতাবোধ বিকাশে নিঃসন্দেহে মহারতা করেছিলো । 
সমসাময়িক বাংলা সাহ্ত্যি ও সাময়িক পূত্রের 'বখরণ থেকে বোঝ। যার থে, নবোগ্ঠৃত 
হিন্দ জাতীয়তা সংক্রান্ত ধারণার মজে নিজেবের চিদ্কিত করার প্রশ্ে হিন্দুমেলা 
ভদ্রলোকদের অনুপ্রাণিত করেছিলে।।১৫ ১৮৫৯ মালে জাতীয় সত। যৌথ উদ্যোগে 
স্বপন করেন এককালের “প্রগতিশীল” বলে পরিচিত আদি বাঞসমাজের সভ্যগণ 


১৪ আখাধ পি-এইচ.ডি, অভিসন্দভ দ্ঘটবা £ পৃ. ৫৬-৫৭, ১০৩-০৪, ১০৯, ১১৮-১৯। 

১. যোগেশচন্দ্র বাগল, হিন্দুমেদোর ইতিরস্ত (কলকাতা £ মৈত্রী, ১৯৬৮) । 

জ্োতিরিন্্রনাথ ঠাকর তীব আর্বঙ্গীবনীতে লিখেছেন ফে,হিন্দুবেলাব 'অনুর্ধেবণ। থোকই তিনি 
পুরুবিকূম (১৮৭৪) হু প্রধান চা'নথানি নাটক ধচন] কবেন। পত্োন্্রনাথ তাৰ একটা সুপরিচিত্ত 
গান রচণ। কবেন এই মেলায় পরিবেশনের জণো | কিশোর বদীদ্রনাখ ও এই মেলায় আবৃত্তি করার 
জন্যেদটি কবিতা রচনা কবেণ। জীবনস্মৃতি-তে তিনি উল্লেধ কবেছেন যে, প্রথমে হিন্দুষেল। 
এখং পরে সন্ত্রীধনী সতার প্রেরণায় তিনি কিতাবে অতে। কম বয়সেই দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। 


১৪৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


এবং সনাতন ধর্নরক্ষিণী সভার রক্ষণশীল হিন্দ্রা। হিন্দুমেলা তথা জাতীয় সভা 
বজদেশে জাতীয়তাবোধের উদ্মেষে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তুমিকা পালন করেছিলে! । 
তা ছাড়া, নবগোপাল মিত্রের বৈ810781 7৪1৩৫ (১৮৬৫), শিশিরকমার ঘোষের 
অমৃতবাজার পন্রিকা (১৮৬৮), এবং মনোমোহন বজ্র মধাস্থ পত্রিকাও (১৮৭১) 
এমন একটি ভূমিকা পালন করে যাঁকে রাজনৈতিক না-বলে পারা যাঁয় না। 
রীতিমতে। রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করার মঞ্চ এভাবে প্রস্তত হয়। 
কেবল প্রয়োজন ছিলো একটি রাছ্নৈতিক সংগঠনের । আনন্দমোহন বসু, 
দর্গামোহন দাঁস, দ্বারকানাথ গাঙ্গলি প্রমখ বাধ বন্ধুদের সহায়তায় ১৮৭৬ সালে 
স্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশন স্থাপন করেন, তখন 
এ অভাবও দূরীভূত হয়।১৬ অতঃপর শিক্ষিত নগরখাসী তদ্রলোকরা ক্রমশ অধিকতর 
রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং অতীত ভারতকে গৌরবান্বিত 
করেন ও এতিহ্যিক সবকিছুকে সমর্থন করতে আরম্ভ করেন। এই চিত্ত 
জাগরণ ছিলে পাশ্চাত্য প্রভাবিত সমাঁজসংস্করি আন্দোলনের সরাগরি বিরোধী, 
কেননা সমালোচনার মাব্যমে স্বদেশী সমাজের ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কার 
করাই ছিলে! মমাজ সংস্কারকগণের উদ্দেশ)। সুতরাং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 
মুখে সমাজ সংস্কারের উদ্দীপনা ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে। ভদ্রলোকদের মনোভাব 
পরিবতিত হওরার সঙ্গে মঙ্গে সংস্কার আন্দোলনের প্রধান মাঁধাম বাংলা নাঁট্য 
রচনা ও রলালয়ের ওপর তার ছাপ পড়ে। ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত সমাজসংস্কার 
বিষয়ে বছ নাটক রচিত ও অভিনীত হলেও, ১৮৭৬ সালে এরপ নাটকের 
সংখ্যা হঠাৎ হাস পায়। পরিবর্তে পুরাণ নির্ভর, প্রাচীন ভারত ও হিন্দু গৌরব- 
মূলক, দেশাত্মবোধক নাটক খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।১৭ জাতীয়তাবাদের প্রভাব 
এ সময়ে এে। প্রবল হয়ে ওঠে যে, আদি বাহ্ধনমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ 
বস্গ ১৮৭৩ সালে খৃস্টান ও ইমলাম ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্নের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে 
একটি বক্তৃতা করেন।১৮ অথচ এই রাজনারায়ণ বস্ুই ১৮৪০-এর দশকে গোমাংস 
ও বিস্কিট ভক্ষণ সহ হিন্দু ধর্মীয় বছ রীতিনীতি ভঙ্গ করেছিলেন। রাজ নারায়ণের 
এই বস্তৃতার আয়োজন করে জাতীয় সতা এবং এতে সভাপতিত্ব করেন দেবেন্দ্রনাথ 


১৬. এসম্পকে বিস্তারিত আগোচনাব জন্যে দরটবায £ 9.1. 039101192, £ 13801017 
|) 09101810193 (10170017 : 0৮00 00114015101 91995, 1925) 51,885 001001, 
39170812715 12010781190 19091776811 (19৬/ 1011: 001411018 11$6971591 
21955. 1974), 

১৭. আমায় পি-এইচ,.ডি. অভিসন্গভ দ্রষ্টবা, প্‌. ৪৪০-৪১। 

১৮০ রাজনারায়ণ বসু, হিন্দু ধর্গের শ্রেষ্ঠতা (কলকাতা £ যাদ্মীকি প্রেস, ১৮৭৩)। 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব ১৪৯ 


ঠাকর। সমসাময়িক পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় যে, এই বক্তৃতার 
ফলে হিন্দু ভদ্রলোকেরা বিশেষ প্রভাবিত হন। রাজনারায়ণ বস্থুর মতে 
একজন সুপরিচিত ব্রাঙ্গ হিশ্দ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করায় হিন্দ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব 
সম্পর্কে তাঁদের মনে এখন আর কোনে! সন্দেহের অবকাশ থাকলো না।১৯ 
যে-বিধবাবিবাহ আন্দোলন 'এক কালে ভদ্রলোকদের অমন প্রবলভাবে আলোড়িত 
করেছিলো, আলোচ্য পধায়ে তা কেবল অতীতের ঘটনা বলেই গণা হলো না, 
বরং তা অপবিত্র ও নীচজনোচিত বলেও বিবেচিত হয়। যে-ভদ্রলোকরা বিধবা- 
বিবাহ আইন প্রণয়নের পক্ষে আন্দোলন করেন, তাঁরাই ১৮৬৬ সালে কলীন বছ- 
বিবাহ নিরোধক একটি আইন প্রণয়নের বিরোধিতা করেন।২০ দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকর এক সময়ে উপবীত ত্যাগ করেছিলেন এবং ১৮৬০-এর দশকের শুরুতে 
বাক্ধদের মধ্যে অশবর্ণ বিবাহ প্রবর্তন সমর্থন করেন।২১ কিন্ত তিনিই আবার 
১৮৬৯-৭২ সালে প্রস্তাবিত ম্রাঙ্গদের অযাঁজকীয় বিবাহ আইনের তীব্র বিরোধিতা 
করেনংৎ এবং ১৮৭৩ সালে ঘট! করে ববীন্রন'গপহ তাঁর দই কনিষ্ঠ পুত্রের 
উপনয়ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।২৩ বস্তত, অতঃপর হিন্দু তদ্রলোকর। দোষ- 
গুণ নিবিশেষে প্রায় সকল হিন্দু ধ্মীয়-সামাঁজিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ সমর্থন কবতে আরম্ত 
করেন। সহবাস সন্দতি বিল (8£০ ০1 0০756711310) নিয়ে সারাদেশে দারুণ 
বিতর্কের স্থষ্ট হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের শিক্ষিত ব্যক্তির! প্রস্তাবিত আই- 
নের সমর্থন করলেও, বাঙালি তদ্রলোকর৷। এ প্রসঙ্গে প্রায় নীরবতা পালন করেন। 
বরং উল্টে! বারে! বছবণের চেয়ে কম বয়সী মেয়েদের বিবাহ নিষিদ্ধ কবার প্রস্তাবিত 
এই আইনের বিরুদ্ধে ভদ্রলোকদের একটি বড়ো অংশই প্রতিবাদমুখর হযে ওঠেন ।২ ৪ 


১৯. র্লাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত, পৃ ৮৮-৮৯ ; শিবনাথ শাগত্রী, রামতনু লাহিড়ী 
ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, প্‌. ২৮৬। 

২০. বিস্তাবিত বিবরশের জনো দরষ্টবা £ 890০017 01 09 00111116698 ৪1990. 
17190 0 30৬91111791 00 00171931091 0178 019501011 01 19019190156 117- 
19170919709 101 79159170170 (19 95808959319 ৪1000139” ০01 29150 917 ৪5 


61300159010 0179 1000111) 91811718175 08090 701) 6919109817%, 1867 (০1- 
০0175 891708) 59019181191 71953, 1867). 


২১. রাজনারায়ণ বন্গকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের পত্র, ৭ আধঘাঢ় ১৭৮৩ (১৮৬১) এবং 
১৩ মাঘ ১৭৮৪ (১৮৬৩), মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরাবলাঁ, পূ. ৩২, ৩৮। 

২২, দ্রষ্টব্য : ধর্মতত্ত্ব, আশিন-কাতিক ১২৭৮ তন্তু, বেশাখ-জান্ঠ ১৭৯৪ (১৮৭২)/ "119 
81810170 58118) 2170 016 181৬9 1/8111909 /২0৮, 0816905 ন9%19৬/, 000. 294 305. 

২৩ আমার পি-এইচ.ডি. অতিসন্দত দ্রষ্টব্য, পৃ. ২৩৬। 

২৪, 6. 51108, (175159161) ০577007৮% 891681, 0. 128. 


১৫০ : কোচের বিহবলত 


আগের যগের জাতীয়তাবাদীদের মতো এই শিক্ষিত বাক্তিরাও যৃক্তি দেখাঁন যে, 
বহিরাগত সরকারের সহায়তা নিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সং্কার করা 
অনুচিত।২৪ গমাজ-নংসকার না-করে এই সময়ে ভরলোকরা অধিকতর রাজনৈতিক 
অধিকার, নির্বাচিত স্থানীয় সরকার ও সিবিল সাবিমে অধিকসংখ্যক পদের দাৰি 
করেন। এই জন্যেই সহবাঁন সম্মতি বিলের (১৮৯০-৯১) তুলনায় ইলবাঢি বিল 
ধচাদেশে অনেক বেশি উৎসাহের ক্ট্টি করে। 


জাতীর়তাবোধের উন্মেষ ছাডাঁও, আর-একটি কারণে সমাজ-সংস্কার 
আন্দোলনে ভাটা লাগে, মে হলে৷ এর আংশিক সাফল্য । ১৮৫৬ সালে বিধবা- 
বিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার সময় থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত প্রায় পাচশত হিন্দ 
বিধবার বিবাহ অনঠিত হয়।ৎ ৬ বঙ্গ দেশেন মোট জনসংখা। এবং মোট বালবিধবার 
তুলনায় এই সংখ্যা ছিলে! খুবই নগণ্য । ১৯০১ সালে কেবল শ্রাঙ্মণ, কায়স্থ ও 
বৈদাদের মধ্যেই ১২ বছরের চেয়ে কমবয়সী বিধবার সংখ্যা ছিলো ১.২৯০। 
আর এদের মধ্যে ২০ বছরের টেয়ে কমবয়সী বিধবার সংখা ছিলো ১০,৮৯১ 1৯? 
কিন্তু তা সত্তেও, বিধবাবিবাহের যথেষ্ট প্রভাব ভদ্রলোকাদর ওপর পড়েছিলো । 
এর ফলে প্রথমত ভদ্রলোকর। কলীন বহুবিবাহ, বালাবিবাহ, কন্াপণ ইত্যাদি 
প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন কবাঁর অনপ্রেরণ। লাভ করেন। দ্বিতীয়ত, ভধিকাংশ 
পরিবারেই বিধবার পনবিবাহ না-হলেও, তাঁর মর্ষাদা ও ভুখ-স্বাস্থ্য খানিকটা 
পেয়েছিলো । শিক্ষিত পরিবারে অনেকেই এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওদেন যে, 
বিববারাও মানুষ এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যবহার করা উচিত।২৮ এই 
পরিবতন সরলা দেবীর আগ্নজীবনীতে প্রদত্ত একটি দটান্ত থেকে বেশস্প্ট হয়ে ওঠে। 
এ দৃষ্টাস্তাটি জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষের বিধবা বড়ো মেয়ের। তিনি ছিলেন দারুণ 
পাশ্চাত্য প্রভাবিত একটি পরিবারের নিঃসন্তান বালবিধবা কন্যা । তা সত্ত্বেও তার 
পুনবিবাহ হয় নি। অবশ্য বিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে ভাকে উচচশিক্ষা। দান করে তাঁকে 
সংসারের কত্রী আগনে বসানো হয়| সরল দেবীর মতে, এই সংসারের সবাই এম 


২৫, 11210.. 00. 128-34. 

২৬. এর মধো ৭২টি বিধাহ ইয় ১৮৭২ সালে ঝাক্ষবিবাহু আইনান্সান্ে (১৮৭২- 
১৮৯২), দ্রঘটব্য 8 নি917901 01 116 /0101115019501017 01 88170511017 1882-83, 
0. 4975 870 8১০1 01 019 201111150210601) 01 89178811017 189392-93 
(09104158 : 891081 98019181151 018১5, 1893), 070. 582. 

২৭, 88170171017) 0118 091)9819 ০01 17018, 1901. ৬০1. ৬1, পি, 2,020, 
292-96, 300-01. 

২৮, আমার পি-এইচ.ডি. জভিসন্র্ভ ভ্রঘটবা, পৃ. ৫২-৫৪। 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব ১৫১ 


কথামতে। চলতেন এবং সংসারের সকল শিশুই যেন এ'র সন্তান ছিলো ।২৯ এই পরি- 
বেশেই ১৮৮০-এর দশক নাগাদ লেখকরা বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অক্ষয় 
সরকারের মতে এঁতিহ্যিক লেখকরা, বৈধবা ও বিধবা উভয়কে গৌরবাগ্িত করেন।৩০ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি কলীন বহুবিবাহ পুরোপুরি উচ্ছেন কর! সন্ভব 
হয়নি। ১৮১৪ সালেও বরিশালের ঈশৃরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বর্ধমানের কিশোরী 
মোহন মুখোপাধ্যায়ের মতো বছুবিবাহকারী কুলীনের অস্তিত্বের কথা জান৷ যায়। 
ঈশ্ববচন্্র ১০৭ টি বিবাহ করেছিলেন এবং কিশোরী মোহনের ৬৫ টি স্ত্রী তখনো 
বেঁচেছিলেন 1৩১৯ তবে এমন দৃষ্টান্ত নিশ্চয় অত্যান্ত বিরল ছিলে। পরবর্তী 
আলোচনায় দেখা যাবে, মহিলাঁবা নিজেরাও সমমাটি সম্পর্কে সচেতন হচ্ছি:লন। 
রাসবিহারী মখোপাধ্যায় এবং দ্বারকানাখ গাঙ্গলি ছিলেন এমন কূলীন বাণ 
পরিবারের সন্তান যে-পবিবাবে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিলে | কিন্তু যমগ্যা। সম্পর্কে মচেতন 
হওয়ায়, তীঁরাও কলীন বহুবিবাহ-বিরোঁধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন ৩২ 
বাল্যবিবাহের রীতিও খানিকট। দূর কর! খন্ডন লগ, বিশেষত শিক্ষিত ভদ্রলোক- 
দের মধ্যে । উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মেয়েদের বিয়ে হতো সাসারণত আট-দশ 
বছন বয়সে । কিন্তু ণতাঁব্দীব শেষ নাগাদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যেষেতদর বিগ্লের বয়ম 
অন্তত তিন বছর বৃদ্ধি পায়।৩৩ ভাঁরতবমায় ববাঙ্গদমাজ এবং সাধারণ বাদ্দদয়াজভুক্ত 
থাক্ষবা বস্তত প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পর মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার রীতি গ্রহণ করেন।৩৪ 
নীচের পীঠিকা থেকে বোঝ! যায় যে, বাল্যবিবাহ ক্রমশ জনপ্রিয়তা হারচ্ছিনে। : 


২৯. সবল দ্বৌ, জীবনের ঝারাগাতা, পৃ. ৮৫-৮৬। 

৩০ দ.ান্ত ন্বরূপ দ্রঘটব্য ; অক্ষয়চন্্র দরকাব, “হিন্দ বিধবার আন!ন বিবাহ হও) উচিত 
কি না”) স্গাবিভ্রী (কলকা'ত। : সাবিত্রী লাইবেবি, ১৮৮৬), প্‌ ১৭৮-৭৯। 

৩১. বামাপ, পৌষ ১৩০০, পৃ. ২৮৬। 

৩২. আমার পি-এইচ.ডি. অভিশন্দর্ দ্রষ্টব্য, পূ. ১০৭-১১। 

৩৩, গ্যাবীচবণ সবকার, দ্্ান্তেব ফল', হিতসাধক, আমাঢ ১২৭৫, পৃ. ১২৬ ।অনোমোহন বসু, 
হিন্দ আচার ব্যবহার, প্রথম খণ্ড (কলকাতা: মন্যস্থ প্রেপ, ১৮৭৩), প্‌.৩৫: 'বান্যবিবাঠ ও হিন্দু হিতি- 
বিণী', সোমপ্রকাশ, আশিন ১২৮৫, সাময়িকপত্ধে বাংলার সমাজচিন্র, চতুধখণ্ডে উদ্ধৃত পৃ. ২৮৫-৮৬। 

৩৪. ইন্দিরা দেবীর বিবে হয় ২৬ বছর বনসে, সবলা দেবীব ৩২-এ, কাষিনী সেনের 
৩০-এ, শিবনাথ শাস্ত্রীর কনা হেমলতাব ২৫-এ, অল্নদায়িনী লাহিড়ীর ২১-এ, অবলা বন্ুর 
(জগদীশ বঙ্গর» তরী) ২৩-এ, কাদদ্বিণী গাঙ্গুলি ২২-এ, ক্মূদিনী খান্তগীরের ৩০-এব দিকে এবং 
প্রিয়স্বদা দেবীব ২১-এ ! ভার'তবষীয় ও মাধাবণ বাঙ্গমমাজের শ্রাঞ্ষরা ১৮৭২ সালে ঝা বিবাহ 
আইনান্মাবে বিয়ে দিতেন, এতে মেনেদের নাণ্তম বযগ ১৪ বেঁধে দেওয়া হয়। ১৮৭৫ সালে 
শিবনাথ শাস্ী ও কতিপয় খাঙ্গ যুবক মিলে একটি সমিতি করেন। এ'র। প্রতিজ্ঞা করেন ১৮ 
বরের কয বয়সী কোনে মেয়েকে এব! বিয়ে করবেন না বা বিয়ে দেবেন না। 


১৫২ সংফোচের বিহবলতা 


পীঠিকা ৫৩৫ 
১৬ বছরের কম বয়সী বালক-বালিকার বৈবাহিক অবস্থা ঃ 


প্রতি এক হাজারে বিবাহিতের সংখ্যা 


বছর ১৮৮১ বছর ১৯০১ 

বয়স বালক বালিক৷ বালক বালিকা 
০-৫ | ৫8(১জন ১৩৩ (৬ জন বিধবা) ৯ (১) ২১ (১) 
৫-১০ বিপস্ত্ীক) ৭৫ (৩) ২০১ (১) 
১০-১৫ ২৩৮ (৮) ৬৮৬ (৩৪) ২১৫০৩) ৬২১ (৩০) 


অবশ্য নিমের পীঠিকা থেকে দেখা যায়, ১৯০১ সালেও সমস্যাটি এতোই প্রবল 
ছিলো যে, খোদ কলকাতা শহরেও পাঁচ বছরের কমবয়সী ছেলেমেয়ের বিয়ে 
হতো। 


গীঠিকা ৬৩৬ 


কলকাতা শহরে প্রতি এক হাজার বালক-বালিকার বিবাহিতের 
সংখ্যা, ১৯০১ 


বয়স বালক বালিকা 
০-৫ ৫-8 ৬৬ 
৫-১২ 8৫ ১১২ 
১২-১৫ ১৪৫ ৭১৫ 


১৯০১ সালের লোকগণনার প্রতিবেদন থেকে আরো দেখা যায় যে, দশটি 
যাক্ষ বালক এবং সাতটি ব্াঙ্ম বালিকার ১২ বছর বয়স হওয়ার আগেই বিয়ে 


৩৫. 79001 017) 9 0978808 ৩1 11018, 1901. ৬০1. ৬|/ 0. 
(08100%5 : 897981 59019181181 সি৪33, 1902), 0. 266, 

৩৬, 85008 ০01 06 0871589 ০01 11018, 1901, ৬০, ৬1, 01. ও 
(০810815 : 891081 98018901181 9959, 1902), 01১, 7273. 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভর শীপ মনোভাব ১৫৩ 


হয়েছিলো ।৩* এমন কি, রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি যিনি ষেয়েদের সম্পর্কে 
অমন প্রগতিশীল" মনোভাব পোষণ করতেন, তিনিও ১৯০১ সালে তীর দ্বিতীয় 
মেয়েকে মাত্র সাড়ে দশ বছর বসে বিবাহ দেন। কারণ, কবির নিজের ভাষায়, 
প্রস্তাবিত বর “একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব আমি বলিলাম, কর 1৩৮ 
রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত পাত্রটিকে খুব যোগ্য বলে বিবেচনা করেন। সত্যেন্রনাথ 
ছিলেন পাশ কর৷ ডাক্তার এবং তিনি চাচ্ছিলেন আ্যামেরিকায় গিয়ে তদুপরি 
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নিতে। সম্ভবত এতেই রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হন।” 
ত৷ ছাড়া তিনি নিশ্চয় এটাও বিবেচনা করেছিলেন যে, পিরালি পরিবারের 
কন্যার জন্যে ঝুঙ্ষণ পাত্র জোটানে। কী শল্ত।৩৯ এ ধরনের বাতিক্রম সত্তেও, 
বাল্যবিবাহ সম্পর্কে ভদ্রলোকদের মনোভাব প্রতিকূল হচ্ছিলে। | সমাজমংস্কার 
আন্দোলন এভাবেই কিঞ্চিৎ সাফরা অর্জন করে। 

সংস্কার আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা অবশ্য ভদ্রলেকদের সীমাবদ্ধতার মধ্যেই 
নিছিত ছিলো । আগেই উল্লিখিত হয়েছে, একা ছিতোন ইংরেজি শিক্ষিত । সেকালে 


৩৭. 1014. 
এই বাদ্দ বালিকাব! নিশ্চষ আদি থ্াদ্ষপসাজ-তুক্ত ছিলেন । 
৩৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, দ্বিতীয় খণ্ড (তৃতীয় সংঃ কলকাতা ঃ 
বিশবভাবতী, ১৯৬১) পৃ. ২৯-৩০। 
আরে] ড্রহাব্য চিঠিপন্ত্, ঘষ্ঠ খণ্ড (কলকাতি। £ বিশ্বভারতী, ১৯৫৭). পৃ. ৩৭। তিনি 
আরো লেখেশ £ “ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী'। 
" কপি লাধাকিশোব মাণিক্যকে লেখেন, “পাত্রটি মনের মতো হওয়ায়" ইত্যাদি । জরষ্টব্য : 


চিঠি পর্ব, ষষ্ঠ খণ্ড, গ্রস্থ পরিচয়, পৃ. ২০৫ | সত্যোন্দ্রনাথের বয়স রেণুকার দ্বিগুণেবও বেশি ছিলো 
মনে হয়। 


৩৯. জোড়। সাঁকোর ঠাকৃৰ পরিবারের একজন পূর্বপ্রুষ নাকি তাৰ জাত খুইসেছিলেন, 
কাবণ তার সামনে স্থানীয় জমিদার পীব আলী গোমাংস তক্ষণ কবেছিলেন। এভাবে ষে-বাণ- 
দের জাত নষ্ট হয়েছিলো তাদের সংখ্যা ছিলো সামান্য, 'ত। ছাড়া এদের মঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক 
শ্বাপন করলে অন্য খাদ্দণরাও জাত হাবাবেন, এজন্যে পিবাছি পবিবানেন কণ্যাদেব বিবাহ 
দেওয়া একটা সমস্যা ছিলো | জোড়া মাকোর ঠাকব পবিধার সাধারণত উচ্চশ্রেণীর ব্াদ্ধণ 
পাত্র জোগাড় কবে তাদের কাছে কন্যা সম্পৃদান করতো | এ জন্যে এ পাঁরদের বহু অর্থ দিয়ে 
“কিনতে হতো এবং মাধারণত ধরজামাই কবে বাখন্তে হতো | 

রবীন্দ্রনাথের পরিবার কি করে পিরালি-তে পরিণত হর, এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার 
জন্যে দ্রব্য ৪ প্রভাপ্তক্ষ!র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২-৩। 

স্তানদানন্দিনী দেবী তার “শৃতিকথায়' এই জামাই সংগ্রহকে “জামাই কেনা" বলে আখ্যায়িত 
করেছেন। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও তার তিন জামাইকে প্রচুর অর্থ যৌতুক হিশেবে প্রদান 
করেছিলেন । বিস্তারিত বিধরপেষ জমে ভর্খ্য : প্িপিষ্ট এফ । 


১৫৪ সংকোচের বিহবলত। 


কলকাতার বাইরে ঢাকান মাতো দূএকটি ফসল শহর ছাড়া অন্যত্র এবং বাহ্মণ, 
কায়স্ব ও বৈদাদের বাইরে অন্য বর্ণের হিন্দুদের ও মুসরমানদের মধো ইংরেজি 
শিক্ষা সামানাই বিস্তার লাভ করেছিলো । অথচ, ঝাহ্গণ, কায়স্থ ও বৈদ্যর! তখন 
টিলেন বঙ্গদেশের জনসংখশাব মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ। সুতরাং ইংরেজি শিক্ষা 
এবং সযা'সস*স্কার আন্দোলন উচচবর্ধের নগরবাদী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিন্দদের 
মধোই এক রকম সীমিত ছিলো । তদ্পরি, সেকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো 
খুবই অপ্রতুল। স্বৃতরাং ভদ্রলোকদের এই আন্দোলন বৃহত্তর সমাজে ছড়িয়ে 
পড়িতে কযেক দশকেত পুযোঁজন হয়েছিলো । ফলে, হরিশচন্ত্র মিত্র এবং রাস- 
বিহারী মুখোপাধায়ের মতো মফসুলবাসী মংস্কানক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়েই 
তাতে অংশ]াহছণ করতে পেনেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে নগরবাগী শদ্রলোকর! 
নিজেলাই মংস্কাব আন্দোলনে উতৎ্দাহ হারিয়ে রাছনীতির দিকে ঝঁকে 
পড়েছিলেন ।8 ০ 


সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের সাড়া 
যমজগক্কার আনোলনের প্রতি মহিলাদের মমোঁভাব এবং সেই মনোভানবর 


ক্রম পরিবতন খোক আধ্নিকতাব প্রতি মহিলাদের মনোভাব আনেক! প্রতিফলিত 
হয়। প্রথম অপারে লক্ষ্য কলেছি যে, ১৮৪৯ সালে বেখুন স্কুল স্বাপিত হলেও 
১৮৫-এব দশক পর্ষ্ সত্রীশিক্ষা প্রায় কেউই গ্রহণ করেন নি। ১৮৬০ এবং 
১৮৭০-এব দশকে বালা বিদ্যালয় এবং শিক্ষার্থী বালিকার সংখ্যা উতষই বৃদ্ধি 
পাঁয়। তব এ সব বিদ্যালযে সত্রীশিক্ণার মান তখনো খুব নিচু ছিলো । ববং যে 
মব বাদ্দনহিলা তাদেৰ সুসু স্বামীর কাছ থেকে অথবা অন্তঃপূর শিক্ষা কর্মসুচীব 
অধীনে বাড়িতে বসে লেখাপড়া শেখেন, তাদের মান খানিকট। উন্নত ছিলো । 
এই মহিনাদেরই কেউ কেউ প্রখম বামাবোধিনী পত্রিকায় এবং পবে অবলাবান্ধী ব, 
বঙ্গমহিলা এবং পরিচাবিকা-য় তাঁদের রচনা প্রকাশ করতে শুরু করেন। 


স্ত্রীশিক্ষা, পরিবার ও সমাজে মহিলাদের অবস্থান, গুরুজনদের সঙ্গে, বিশেষত 
শুঙরবাডির আত্মীয়সুক্ঘমদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এবং এ জাতীয় অন্যান্য 
প্রসঙ্গ মহিলাদের প্রথম দিককার রচনায় গুরুত্ব লাভ করে| বিধবা বিবাহ প্রচলন 
কর! উচিত কি না, বাল্যবিবাহ এবং কুলীন বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা বাঞ্চনীয় 
কিনা এ সব প্রশ নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেন। তবে এ ধরনে" সমাজ-সংস্কার 
বিষয়ক প্রসঙ্গ সামানাই আলোচিত হয়, কেননা মহিলারা রচন! প্রকাশ করতে 


8০, আর্যার পি-এইচ ডি, অভিসন্দর্ত ভ্র্টধা, পৃ. ৪৩৮-৩৯। 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীন মমোভাব ১৫৫ 


আরম্ভ করার আগেই সমাঁজসংস্কার অ'ন্দোলনে ভাটা পড়ে। বিশেষত শতাব্দীর 
শেষ দু দশকে মহিলারা বিধবাবিবাহ এবং কৌলীন্য প্রথাব মতো! ধ্মীয়-সামা্জিক 
বিষয় নিয়ে কার্যত কিছুই লেখেন নি, যদিচ ক্ব্রীশিক্ষা, অবরোধ প্রথা, পরি- 
বারে মহিলাদের মর্ধাদা, শৃশুরবাড়ির আত্বীয়দের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ইত্যাদি 
ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে আরা বারংবার বিতর্কে অবতীর্ণ হন। 


প্রস্তাবিত সহবাস সম্মতি বিল ছিলো প্রতাক্ষভাবে মহিনাদের কলাণের শঙ্গে 
যুক্ত। কারণ অনুবূপ একটি আইন না থাকায় পুরুষদের তুলনায় মহিলারাই বেশি 
বিপদগ্রস্ত হতেন। এই বিল নিরে দেশবাপী পূরুষদেন মধ্যে তুমুল বিতর্ক 
চলায় আইন প্রণয়নে দূ বছর মময় লাগে এবং আইন প্রণীত হওয়ার পৃনে সরকার 
মেয়েদের বিষের বয়স কমিয়ে বাবোতে নামাতে বাধা হন। আশ্চের বিষয়, 
বাঙালি মহিলারা এই বিতর্ক চলাকালে পুরোপুরি নীরবতা পালন ফরেন। তার 
বহুসংখাক রচনার মধ, ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে মানক্মারী বসু 
বলেন, সহবাস মন্মতি আইন মহিলাদের মঙ্গলেগ জন্যে প্রণীত।৪১ আমার 
বর্তমান গৃবেষণা-কালে, এই আইনের স্বপক্ষে লেখ মহিলাদের অন্য কোনো 
রচনা আমাব চোখে পডে নি; অখচ আলোচ্য সময়ে বদেশে কুষ্চভাবিণী দাস, 
শরৎক্ষ।বী চৌব্বাণী, শুণনদানশ্দিনী দেবী, সর্ণবুমানী দেবী, নথ্তেবাল। মৃত্াফী 
এবং কামিণী সেনের মতে। স্পষ্টবাদী অনেক মহিলা দের প্রচুর লেখা প্রকাশ 
করেন। এ প্রনঙ্গে 1বশেষ করে কৃঞ্তভাবিনী দাখের শারবতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ; 
কেননা ভিনি পুরুঘ কর্তৃক মহিলাদের খেষণ ও নিপীড়ন, ভারতবর্ষ ও বিদেশে 
মহিলাদের মামাজিক মধাদা, উচ্চতর সামাজিক মধাঁদা 9 শি্গার অন্যে ইংরেজ 
মভিলাদের আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধে সে শময় প্রবাশ করে- 
ছিলেন। কৃষ্*ভাবিনী দাসের স্বামী অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ দাস ছিলেন একজন উদার 
মানুষ | তার জ্যেষ্ঠ ব্রাতি। উপেন্্রনাথ দাঁস ১৮৭০-এর দশকের নামকরা নাট্যকার ও 
গাটক-প্রযে'জক ছিলেন। বিদ্যানাগর ও শিবনাখ শাস্ত্রী অনুখ্রেরণার তিনি ১৮৬৯ 
সাপে এক বিধবাকে বিবাহ করেন এবং এ'র ফলে তাঁর পিতা শ্রীনাথ দাস ও 
অন্যান্য আত্মীয়রা তীর ওপর রুষ্ট হন।£২ শ্রীনাখ ছিলেন কলকাতা হাইকোটের 
উকিল এবং বিদ্যাসাগরের বন্ধু | কিন্ত পরিবারে এমন উদার পরিবেশ গন্তেও,৪৩ 


8১, মানক নারী বন্ধ, 'বিগনত শতবর্ষে ভারত রমণীর, . ") প্‌. ৮৯। 

৪২. শিবনাথ শ্রান্ত্রী, আজ্মচরিত, পৃ. ৮১-৮৬। 

বিবাহটি অন্ষ্ঠিত হয় ১৮৬৯ সালের শ্রাবণ মাসে ।- _বামাপ, আশ্ন ১২৭৬, পৃ. ১১৭। 
৪৩. আমাৰ প্রবন্ধ 'ব্দেপের লাবীষজি আন্দোলনের... জষ্টবা, প. ১২৮-৪৩। 


১৫৬ সংকোচের বিহ্বলতা 


কৃষ্ণভাঁবিনী সহবা সম্মতি আই'ন বিষয়ে ফোনে ব্যক্তিগত মতামত রাখতে 
পারেন নি, কারণ ১৮৯০-এর দশক নাগাদ প্রায় সকল ভদ্রলোকই ধ্মীয়-সামাজিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহ বহিরাগত সরকার কর্তৃক সংস্কার করার প্রতি প্রতিকূল মনোভাব 
পোষণ করেন। শরৎক্ষারীজ্ঞানদানন্দিনী এবং সৃর্ণকমারীর নীরবতাও কম তাৎপর্যপূর্ণ 
নয়। বনস্তৃত, মে সময়ে মহিলারা প্রধদের দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হন এবং 
ফলে তাঁরা এমন মভামত প্রকাশ কর। থেকে বিরত থাকেন যার প্রতি পরুঘদের 
সমর্থন ছিলো না। পুরুষ ও মহিলাদের স্বার্থ পরম্পরবিরোধী হলে, মহিলারাই 
পুরুষদের কাছে নিজেদের প্রার্থ বিসর্জন দিতে বাধ্য হন। 


বিববাবিবাহ আইন প্রণীত হওয়ার পব সংস্কারকগণ প্রত্যাশা করেছিলেন যে, 
মহিলারা বিশেষত বিধবারা এই আইনের প্রতি অনুক্ল সাড়া দেবেন। কিন্তু 
তার। আঁসালে অসষ্ভব আশা করেছিলেন, কারণ যে-মহিলারা ছিলেন খুবই এ্রতিহ্যিক 
এবং পুরোপুরি অশিক্ষিত, তাদের তরফ থেকে এমন সাড়া হতো অত্যন্ত অপ্নাভাবিক। 
হতাশ হয়ে সম্ব'দ ভাপ্কর-এর সম্পাদক লেখেন £ “পূবে শঙ্কা ছিল বিধবাবিবাহ মন্বন্বীয় 
বিধি প্রচার হইলেই বিধবারা দ্বিতীয় ধবে পুনঃসধবা হইতে চাহিবেন তৎপরে 
বিধবাধিবাহের বিধি প্রচার হইয়া গিয়াছে, তথাঁচ ভদ্রজাতীরা কোন বিধবা বিবাহ 
প্রসঙ্গে উৎসাহ প্রকাশ করেন নাই...কোন অবলা কৌতৃকচ্ছণেও বলেন নাই 
বিবাহ করিবেন,, ,, ৪৪ 


একহাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিদ্যাদেবী নামে এক মহিলা । ইনি ১৮৫৬ সালের 
অগস্ট মাসে সগ্থাদ ভাগ্কক-এ প্রকাশিত এক পত্রে বলেন যে, তিনি বৃদ্ধা, 
সুতরাং প্ুনর্বার বিবাহ করতে চান না। কিন্ত তিনি আঁশ! প্রকাশ করেন যে, এ 
আইন শত শত বিধবার দুঃখভার লাঘব করবে ।£৫ বিদ্যাদেবীর এ চিঠি আদৌ 
কোঁনো মহিলার রচনা কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ, তখন লেখাপড়া 
জানতেন মুষ্টিমেয় মহিলা, স্রীশিক্ষার মানও ছিলো অত্যন্ত নীচ । সুতরাং তীঁদের 
কাবে৷ পক্ষে সংবাদপত্রে এমন একখানা চিঠি লেখা ছিলে। দারুণ অসাধারণ ব্যাপার । 

বিধবাদের পূনবিবাহের ধারণা জনপ্রিয় মনোভাবের এতোই প্রতিকল ছিলো 
যে,বিধবাদের অথবা মহিলাদের পক্ষে একে সমর্থন জানানে৷ সবৈবভাবে ব্যতিক্রম- 
ধর্মী ছিলো! । বিধবারা কেন বিবাহ করতে চান না অথব। চাইলেও সেই ইচ্ছা 


8৪. লম্বাদ ভাস্কর, ৪ ডিগেহবর ১৮৫৬, সাময়িকপন্জে বাংলার সম্মাজচি্, তৃতীয় 
খণ্ড, পৃ. ৩৪৬-৪৭। 

8৫. সম্াদ ভান্কর, ২১ অগস্ট ১৮৫৬, সাময়িকগন্জে বাংলার সমাজচিন্ন, তৃতীয় খণ্ড, 
পূ. 8৮৩-৮৪। 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভীঁব ১৫৭ 


তাঁরা কেন অন্যের কাছে প্রকাশ করেন না--এর ব্যাখ্যা স্বরূপ ১৮৭০ সালে 
একজন লেখক নিযুলিখিত কারণসমূহ উদ্ধৃত করেন £ ১. বিধবারা পুনবিবাহকে 
মহাপাপের কাজ বলে গণ্য করেন; ২. সমাজ পুনবিবাছের ধারণাকে ঘৃণার 
চোখে দেখে; ৩. বৈধব্যের স্চনায় বিধবারা বৈধব্যের ভাবী কৃচ্ছ/সাবনা উপলব্ধি 
করতে পারেন না: 8. বিধবা হওয়ার অব্যবহিত পরে তীর আত্মীয় শ্খথজনদের 
কাছ থেকে যথেষ্ট সান্তনা, সহানুভূতি ও যত্ব লাভ করেন এবং মনে করেন 
চিরদিনই তারা এটা পেতে থাকবেন; ৫. বিবাহের সম্তাবনা খুবই সামান্য একথা 
জানেন বলেই তাঁরা বিবাহের কথা আদৌ বিবেচনা করেন না ; এবং ৬. তাঁরা 
অন্য বিধবাদের দৃষ্টান্ত দেখে বৈধব্যের দারুণ যয্ত্রণা ধৈর্ষের সঙ্গে অহা করেন।৪৬ 
এসব কারণ ছাড়াও, ১৯৬০-এর দশক নাগাদ যখন মহিলারা তাদের রচন। প্রকাশ 
করতে আরনত করেন, ভতোদিনে বিধবাবিবাহ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিলো । 
এ জনোই এ আন্দোলনে মহিলাদের অংশ গ্রহণ অভেো সীমিত। তা সত, 
মহিলাদের রচনায় বিধবাবিবাহ সম্পর্কে যে ভিন (তয় মনোভাব প্রখাশ পায় ত। 
বেশ কোতৃহলোদ্ধীপক এবং তা থেকে আধুনিকতা সম্পর্কে তাদের মনোভাব 
বোঝা সহজ হয়। 


কৈলামবাসিনী দেবী বরাদ্দের দ্বার! প্রভাবিত হয়েছিলেন। গ্রতিমাপূজ। মন্পর্কে 
তার মনোভাব এবং আদি ব্রাদ্ষদমাজের অন্যতম আচাধ আনন্দচন্দ্র বেদান্তাণীশের 
এঙ্গে তার যোগাযোগ থেকে একথা প্রমাণিত হয়।8% তবে হিন্দ ধনায়-মামাজিক 
প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি তার উদ্বেগ এবং বামাবোধিনী পঞ্রিগ-র মজে তার যোগা- 
যোগের অভাব খেকে মনে হয় যে, তিনি কেশবপহ্থী “প্রগতিশান” খান্ধদের 
মতো অতোটা অ-রক্ষণশীল ছিলেন ন1। হিন্দ মহিলার হীনাবস্থ গ্রন্থে তিনি 
কৌল্লীন্য, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, পরিবারে মহিলাদের মধাদ। এবং স্বামী ও শুর 
বাড়ির অন্যান্য আত্মীয়দের সঙ্গে মহিলাদের সম্পক বিষয়ে স্পট বক্তব্য বাখেন। 
সম্ভবত নিজে বিধবা না-হওয়ার দরুণই তিনি বিধবাবিবাহ অম্পর্কেও নিদ্ধিধায় 
তার মতামত দেন | তিনি বৈধব্যের কছকে অপহনীয় বলে গণ্য করেন। কোভ 
ও বিচ্ময়ের সঙ্গে তিনি লক্ষ্য করেন যে, যে-প্রাচীন শান্কারগণ দরাকে মানুষের 
শ্রেষ্ঠ পণ বলে অভিহিত করেন, মেই একই শাস্ত্রকারকগণ নির্দ মভাঁবে বালবিববাধহ 


৪৬. এহিন্দু বিধব।', বামাপ, এরাবণ ১২৭৭, পৃ. ১০৪। 

৪৭. তীর দ্বিতীয় গ্রন্থ হিচ্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যা-এ আনন্চন্দ্র বেদাস্তবাগীশের 
লেখা একটি প্রশংসাপত্র মৃত্রিত হয়েছে । এতে তিনি বলেন যে, তিণি অনেকদিন খেকে কৈলাম- 
বাসিনীকে চেনেশ এবং তিনি কারে। সাহায্য ছাড়াই তার প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থ রচন। ফরেন । 


১৫৮ সংকোচের বিহ্বলত 


সকল বিধবার জন্যে বাধ্যতাঁমূলক বহ্ষচর্ধ উপবাস এবং অগ্যানা শারীরিক কৃচ্ছ্মাধনার 
বিধান দেন। তিনি আরো লক্ষ্য করেন যে, বিদ্যাসাগরের কঠোর পরিশ্রম এবং প্রভূত 
বায় অত্রেও,বিধবাবিবাহ আন্দোলন কেবল নগণ্য সাঁফল্য অর্জন করে। শাস্ব্রসন্তত 
হওয়া সন্্েও সাধারণ মানুষরা কেন বিধবাবিবাহ প্রচলন করে না এতে তিনি 
বিস্ময় প্রকাশ করেন। উপসংহারে, দাকণ যন্ত্রণ। থেকে বিধবাদের উদ্ধার করার 
জন্যে তিনি দেশবাসীদের কাছে আবেদন জানান ।৪৮ 


বিধবাদের প্রতি কি রকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয়, আর-একজন মহিলা ১৮৭০ 
সালে তার একট বিস্তারিত বিবরণ দেন। অসংখ্য কমবয়ণী বিধবার দুঃখ কষ্টের 
সমাধান পৃনবিবাহের ছারাই হতে পারে-_এ কথা স্পষ্টভাবে না-বললেও, তিনি 
বিধবাদের প্রতি সহান্ভূতি জাগাতে চেষ্টা করেন। 

বঙ্দেশ মধ্ো বিবণা রমণীর প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিবার রীতি বহু 
দিবপাবধি প্রচলিত রহিয়াছে । এই খুণিত খিয়ম কেবর ইতর লোকের 
গহেই বিদ্যমান আছে এমত নহে। অনেক ভদ্রলোকের বাটীতেও ইহার 
বিদামানতা শ্ুতিগোচর হয়। বিধবা হলেই বিধব। যগ্রণা সহ্য করিতে 
হইবে, এটী এ দেশের অনেকের সংস্কার হইযা 1গরাছে। অনেক পিতা- 
মাত। শুশা ননদ ও অন্যান্য পরিজনগণ পদে পদে বিধবাদিগের ছল অন্বেষণ 
করেন। বিবব। মি উত্তমবস্ত্র পরিধান করে, উত্তম দ্রব্য আহার করে, 
আসনে উপবেখন করে, এবং মমবয়স্ক রমণীদিগের সহিত হাখা করে, 
তাহা হইলে জনেক গুহিণী খড়গ হস্ত হইয়৷ উঠেন।... আমর! অনেকবার 
অনেকের মুখে শুনিয়াছি ও অনেক স্থানে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি বে, অমুক 
তাহার বিধবা ভগিনীর নাসিক। কন করিতে গিযাছেন, অমুক তাহার 
বিধবা কন্যা:ক প্রত্যহ পাদুকাপ্রহার করিতেছেন, অমুক তাহার বিধব৷ 
পত্রবধৃকে ধানে ভাতে খাওয়াইতেছেন...৪৯ 

মজাফফরপুরের সারদা দেখী ছিলেন "প্রগতিশীপ” বরাদ্ধ মহিলা । তিনি অবশ্য 
কেশব সেন প্রভাবিত ব্রাহ্ম পুরুষদের মতোই বিধবাবিবাহকে সরাপরি সমর্থন করেন। 
তিনি এভাবে যুক্তি দেন: স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুরুমর৷ যদি বিয়ে করতে পারেন 
এবং তা যদি পাপের কাজ বলে বিবেচিত না হয়, তা হলে বিধব৷ দ্বিতীয় স্বামী 
গ্রহণ করলে দোষ হবে কেন? নিশ্চয়ই বিধাত। বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ করেন নি।৫০ 


8৮. কৈলাগবারিনী দেবী, হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা। পৃ. ৩৫, ৬৯-৭২। 
৪৯. “বামাবচন।” বামাপ, চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৩৬৬-৬৭। 
00. সাবদা দেবী, 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের,. » বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭৩, পৃ. ৪০২। 


গমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব ১৫৯ 


সারদা দেবীর এ যুক্তির মধ্যে কোনো মৌলিকত্ব ছিলো না। তাঁর আগে 
অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর এবং অন্য অনেকেই একই ধরনের যুক্তি দিয়েছিলেন। 
রমান্ুন্দরী০১ এবং ক্ষীরোদ। খিব্র৫ং প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত তাদের রচনার 
৷ বলেন তার মধ্যেও কোনো মৌলিকত্ব লক্ষ্য করিনে। কিন্তু তাদের রচনা 
দুটিকেও ব্যতিক্রমধর্মী বলতে হয় এজন্যে যে, সেকালে বেশী মহিল! বিধবাবিবাহ 
প্রচলন সম্ধন করেন শি। 

বারামতের এক মহিলা০৩ এবং ব্রজবাল! দেবী৫ বিধবাবিবাহ বিষয়ে দটি 
অসাধারণ কবিতা প্রকাশ করেন | তীরা বলেন, বিধবাদের দারুণ শারীরিক ও 
মানসিক কষ্ট স্বীকার করতে হয় কারণ তাদের জন্যে নিখ|গত সামাজিক রীতি- 
নীতি অত্যন্ত কঠোর। এসব কঠোর লোকাচার পালনে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক সময়ে 
বিধবার শ্র্ঠ হন। এ সব সঞ্্রেও এবং বিধবাবিবাহ শান্্রসন্মত হওয়। সত্ডেও, হিংনুর। 
তাদের বালবিধবাদের পুনবার বিবাহ দেন না। কারণ তারা শাস্ত্রের তুপনায় দেশা- 
চান ও লোকাচারকেই বেশি মানেন। বুজবালা দেখা তাই তার কবিতায় বিদ্যা- 
সাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব যু'খাপাধ্যার, রাজেক্জলাল মিত্র এবং জন্যান্য বিশিষ্ট 
নেতৃস্থানীয় ব্যঞ্িদের নিকট বিধবাদের পুনবিবাহ প্রচলনের ভঘ্যে আবেদন 
জাঁনান। তিনি এই বলে হিন্দুদের প্রশ করেনঃ ওই যে কাতর। মলিন-বরাণ/ 
কাদিছে বিধবা দেখ ন। হায় 1/... এই কি তোদের বরম করন, /নাই কিরে জ্ঞান 
একটু রশ, কিশে যবনকে বমাই বল? তিশি হিন্দেপ “পওর অধন” খলে 
আখ্যাধিত করেন। কোনো যৌলিক যুক্তি মা-খাকলেও আলোচ্য কবিতায় 
তাদের আন্তরিকত।, জোরালে ভাব ও প্রচণ্ড আবেগের জন্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

কিন্ত আগেই বল হয়েছে, সমাজ সংস্কারের উত্মাহ জাতীরতাবোধের উন্নেষের 
সঙ্গে অঙ্গে হাস পেয়েছিলো | সে জন্যেই ১৮৭৬ সালে ব্র্রবাল! দেবী তাল কবিতা 
প্রকাশ করার অব্যবহিত পরেই কমপক্ষে দূ জন মহিলা তার প্রতিবাদ করেন। আগের 
দশকে বিধঝবিবাহের সপক্ষে মহিলারা তেমন কিছুই না-লিখলেও, বিধবাবিবাহের 
বিরুদ্ধে অন্তত তার। কিছু লেখেন নি। কিন্তু এখন জাতীয়তাবাদী দৃই্ভঙ্গির জন্যে 
ভদ্রনোকর যেহেতু তাদের অতীতের দিকে গবেত সঙ্গে তাকাতে শুরু কলেছিলেন, 
সুতরাং মহিলারা, এমশ কি বিধবারা নিজেরাও বিধবাবিবাহকে লজ্জা ও অপরাধের 


৫১, বমাসুন্দরী, 'এদেশের স্ত্রীশিক্ষা... বামাপ, শ্রাবণ ১২৭২, পৃ. ৭১-৭৩! 


৫২ ক্ীরোদা মিত্র, দিত দেশাচাবের নিমিত্ত বিলাপ", পৃ. ৩৪১। 
৫৩. বাঁরামতের জনৈক। মহিল।, বামাগ, লৈ) ১২৭৪, পৃ. ৫২৫-২৬। 


৫৪. অজবালা দেবী, “আমি কি উতমাদিনী', ব্মহিলা, কাতিক ১২৭৪, পৃ. ১৬৬-৬৭। 


১৬০ সংকোচের বিদ্বলত। 


বিষয় বলে গণ্য করেন। যেমন ্ুজবাল। দেবীর প্রতিবাদে কামনা দেবী বলেন 
যে, বিধবাদের বাধাতামূলক ব্রঙ্ষচধ প্রশংসনীয় বিধান এবং এ নিয়ে ভারতবর্ষ 
গর বোধ করতে পারে। ব্রজবালা দেবীর অনুকরণে তিনি বিদ্যানাগর, কেশবচন্দ্র 
সেন, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখের কাছে এই বলে আবেদন করেন যে,তীরা যেন 
বিধবাবিবাহ আন্দোলন মমর্থন না-করেন।৫৫ কঞ্জুমক্মারী দেবী নামে অন্য এক 
মহিল। ব্রজবালার দূ মাম পরে তাঁর কবিত। প্রকাশ করেন, এতে তিনি ব্র্ববালাকে 
ব্যঙ্গ বিদ্রপ করেন ।৫ ৬ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দূ দশকে বৈধব্যবিষয়ক সংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের মনো- 
ভাব ক্রমশ কঠোর হয়ে পড়ে। তারা মনে করতে শুর কেন যে, পনবিবাহ নয়, 
পরিবার বিধবাদের মর্ধাদা বৃদ্ধির মাধ্যমেই বিধবাদের দ:ধক্ট লাঘব করা সম্ভব । 
পণ্তিতা রমাবাই সরস্বতী নিজেই বিধব৷ ছিলেন। বিবাদের আশ্রয় ও শিক্ষাদানের 
মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী করে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি 
১৮৮৫ সালের দিকে একটি বিধবা-আশ্রম স্বাপন কবেন।৫৭+ বঙ্গদেশে শশিপদ 
বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরূপ একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন করেন ১৮৮৭ সালে।৫৮ তিনি 
রমাবাই-এর কাহেই এ ধারণা পান | ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে শশিপদ বিধবাবিবাহ 
প্রচলনের জন্যে প্রায় ধর্মীর উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেন! কিন্ত 
তিনি নিজের চোখের মামনে তার পূনবিবাহিত এক বিধবা নিকটাত্রীয়াকে শারীরিক 
নিধাতন ও অপমানের ভাগী হতে দেখেন।৫৯ তিনি উপলব্ধি করেন যে, সমাজ 
বিধবার পুনবিবাহ সম্পর্কে অত্যন্ত প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করে। পে জন্যেই 
তিনি এই বিধবা-নাশ্রম খুগে বিববার দৃঃখক লাঘব করার দিদ্ধান্ত নেন। তবে 
কার্যকালে দেখা গেলো, তার আশ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিধবাদের মধ্যে ৩৫ জন পুনবিবাহ 


৫৫. কানন! দেবী, “আমি ত বিধবা”, বঙ্গমহিলা, অগ্রহায়ণ ১২৮৩, পৃ. ১৮৬-৮৯। 

৫৬. কৃম্ুমকামিনী দেবী, 'কে লিখিল ?, বঙ্গমহিলা মাঘ ১২৮৩, পৃ. ২৩৫-৩৮। 

৫৭. আমাব পি-এইচ.ডি. অভিপন্দর্ভ ভ্রঈুপা, প্‌. ৫২-৫০। 

৫৮, “মহিলা শ্রম", বামাপ, চৈত্র ১২৯৪, পৃ. ৩৭১-৭৪ | আরে! দ্রষ্টব্য £ /.নি, 
081191)1, 17 1110181) 2৪0181111081, 1009-84-85. 

বিধবাশ্রম মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করতে পারে-_-এই ধারণ। ম্যাক্সমূলারপহ অনেকের 
মনোযোগই আকৃষ্ট কবেছিলো | ম্যাক্সযূলাধ ভাবতীয়দেব প্রতি এই বলে আবেদন জানান যে, 
তারা যেন, অধিকগংখ্যক আশ্রম প্রতিষ্ঠ। কবে বিষবাদের দঃখ মোচন করতে চেষ্টা করেশ।-_ 
বামাপ, আশ্বিন ১২৯৪, পূ. ১৬১। 

৫৯. 0,100, 7179 818110 58115] 910. 2. 1207 4.7 82101] 
00, 61-62. ৪4-৪83, 
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করেন ।৬০ পরবর্তী তিন দশকে কৃষ্ণচভাবিনী দাস (১৯১৮), অবলা বন্ছু ও জযোতি্ময়ী 
গাঙ্গুলি (১৯১৯), সরজু গুপ্ত প্রমূখ মহিলা বেশ কয়েকটি বিধবা-আশ্রম স্থাপন 
করেন। 

প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহিলারা বিধবাদের প্রতি অধিকতর 
সহানভূতিশীল হয়ে ওঠেন, তবে তারা বিধবাদের পুনবিবাহ সমর্থন করেন নি। 
মানক্মারী বস্থু যখন বিধবা হন তখন তাঁর বয়স ছিলো মাত্র সাড়ে আঠারো 
বছর। বিধবাদের উচচতর সামাজিক মর্ধাদ৷ দানের পক্ষে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ 
লেখেন। তা ছাড়া, তিনি বলেন যে, বাঙালি বিধবাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় 
এবং তাঁরা অধিকতর সহানুভূতি ও দরার্র ব্যবহার পেতে পারেন।৬১ কিন্তু তিনিও 
বিধবাদের পুনবিবাহ উচিত কি না--এ বিষয়ে নীরবতা পালন করেন । বিধবাদের 
পূনবিবাহের পক্ষে ওকালতি করলে পাছে লোকেরা মনে করে যে, তিনি 
বোধ হয় নিজেই আবার বিয়ে করতে চান-এই ভয়েই তিনি বিধবাবিবাহ 
সম্পর্কে নীরবতা পালন করেন কি না, বলা শক্ত। কিন্ত এটা একেবারে স্পষ্টি যে, 
বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাব পূরুষদের মনোভাবের পখ ধরেই বিবতিত 
হয়। মহিলাদের স্বার্থবিরোধী কাজ করলেও, মহিলার। পুরুষদের বিরোধিতা করার 
প্রয়োজনীরতা অনুভব করেন নি। অন্তত বিববাবিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মনোভাবের 
পরিবর্তন দৃষ্টে তা-ই মনে হয়। 


বিধবাবিবাহ সম্পর্কে মহিলারা অতো! এতিহ্যিক এবং আক্মবিশ্বাসহীন ব! 
ংশয়ী হলেও, কুলীন বছবিবাহ ও বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবে কোর্নো 
রকম স্ববিরোধ এবং দোদূল্যমানতা লক্ষ্য করা যায় না। কুলীন বহুবিবাহ 
ছিলো৷ নগণ্য সংখ্যক বাহ্মদের সমস্যা । কিন্তু, তা সত্তেও, অঝাদ্ষণ মহিলাসহ, 
বহু মহিলা কলীনদের বছুবিনাহ প্রথার দোষ সম্পর্কে লেখেন । দৃষ্ঠান্তশ্বূপ 
কৈলামবাসিনী দেবীর কথা পুনরায় বলা যাঁয়। তিনি ছিলেন কায়স্থ। কিন্ততবু 
হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা গ্রশ্থে কলীনদের বহুবিবাহ এবং তার দোষ সম্পর্কে 
দীঘ আলোচনা করেন। কৌলীন্য কতো অর্থহীন ও ঠুনকো এবং কুলীন বছু- 
বিবাহের ফলে বালবৈধব্য, বাল্যবিবাহ এবং বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণীর বিবাহ কিতাঁবে 
প্রশ্রয় পায় সে বিষয়ে তিনি বিস্তারিত বিবরণ দেন।৬ৎ ক্ষীরোদ। মিত্র, সারদা দেবী, 


৬০. 1-5.5, 0191, 8100917717019. 81701019951 (99011170$ 
07001) : 0৮101 0/11/95111/ 2955, 1968), 12. 456. 

৬১। মানকৃ্ষমারী বন, ণবগত শতবর্ধে...৮ পূ. ৩২৭-২৮। 

৬২. হিন্দু মহিলার হীনাবস্থা, পৃ. ৭-১৮। 

টিভি 


১৬২ সংকোচের বিহবলতা 


যোগীল্রমোহিনী বস্থুঞও প্রমূখ মহিলা মোটামুটি এই যুক্তির অবতারণা করে কলীন 
বহুবিবাহের সমালোচনা করেন। এটা বেশ কৌতুহলোদণীপক বিষয় যে, বিধবা- 
বিবাহ সম্পর্কে মহিলাদের মতবিরোধ থাকলেও, কলীন বছবিবাহ সম্পর্কে 
তাঁদের মতভেদ ছিলো না| ভদ্রলোক সংস্কারকদের আস্তঃবর্ণ চরিত্র অতে৷ প্রকট 
থাক! শত্তেও এতো অব্রাঙ্গণ মহিলা! কেন ব্রাহ্ষণদের কৌলীন্য জমস্যা নিয়ে 
লেখেন-তা বলা শক্ত ।৬৪ এট! খুবই সম্ভব যে, বহুবিবাছের দোষ সম্পর্কে তাদের 
সচেতনতাই তাদের কৃলীনদের বন্বিবাঁহ বিষয়ে অতোঁটা প্রতিক্ল করে তোলে । 

অবাদ্ষণ মহিলারইি যদি কলীন-বহুবিবাছের প্রতি এতে বিদ্িষ্ট হয়ে থাকেন, 
তাহলে কলীন খ্রাঙ্ষণ মহিলারা এই রীতির প্রতি কতোটা প্রতিকূল হয়েছিলেন 
তা সহজেই অনমান করা যায়। তাদের বিরদ্ধতা কেবল তাদের রচনায়ই নয়, 
তাঁদের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপেও প্রকাশ পায়। ১৮৭০ সালে যেমন কৃঝ্চমণি নামে 
এক কূলীন স্ত্রী তীর স্বামী লক্ষ্টীনারায়ণ মুখোপাব্যায়ের বিরুদ্ধে খোরপোষের 
জন্যে একটি মামল। করেন এবং তাতে জয়ী হন। আদালত এই বলে রায় দেয় 
যে, লক্ষীনারায়ণ ভরণপোষণের জন্যে মাসে ১৫ টাকা করে স্রীকে দেবে । কিন্ত 
দারিদ্র্যহেতু তা না-পারায়, লক্ষীনারারণ জেলে যেতে বাধ্য হয়।৬৫ হৈমবতী 
নামে এক কলীন স্ত্রী অনুরূপ একটি মামলায় জয়ী হন ১৮৭৬ সালে ।৬৬ ললিত- 
মোহিনী নামে আর-এক ক,লীন স্ত্রী মামলায় জ্গামীর কাছ থেকে প্রচুর অর্থ লাত 
করেন। এ অথ দিয়ে অন্যান্য কাজের মধ্যে ললিতমোহিনী এক ব্যক্তিকে 
তার বাল্যবিবাহ-বিরোধী একটি গ্রন্থের জন্যে একটি পুরস্কার প্রদান করেন ।৬ 
শ্বামীর বিরুদ্ধে এ জাতীয় মামলা এখন আর তেমন তাৎপর্যপূর্ণ মনে না-হতে 
পারে, কিন্ত আলোচ্য মামলাসমূহ যখন বিচারের জন্যে আসে, সেই যুগে স্বামীর 
বিরুদ্ধে মামলা করার ধারণ প্রায় অসম্ভব কন! বলে বিবেচিত হতো ।৬৮ 
বস্তৃত, সেকালে কলীন স্ত্রীদের পক্ষে স্বাভাবিক আচরণ ছিলো, সারা বছব 
চবকায় সুতো কেটে কিছু অর্থ উপার্জন করে, তা দিয়ে স্বামীকে আকৃঃ করা” 
যাতে সে এসে বছরে অন্তত একবার এক রাতের জন্য দেখা দেয়।৬৯ 

৬৩. যোগীন্দ্রযোহিনী দেবী, “কৌলীনা প্রথা”, বামাপ, আষাঢ় ১২৭৮, পৃ. ১৯৬। 
সটাবোদ] মিত্র ও সারদা দেবী প্রবন্ধের কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে । 

৬৪. আমার পি-এইচ.ডি. অভিসন্র্ভ দ্রষ্টবা, পৃ. ৪৩৯, ৪৫৮ | 


৬৫. বামাপ, জাষাচ ১২৭৭, পৃ ১১১। 
৬৬. বাম্াপ, আশ্িন ১২৮৩, পৃ. ১২০। 
৬৭. বামাগ, পৌষ ১২৯৮, পৃ. ২৮৫। 
৬৮. ৃঞ্চভাবিনী দাস, ইংলতে বঙ্গমহিলা, পৃ. ১৮৪। 
৬৯. আমার পি-এইচ'ডি, অভিসন্পর্ত দ্রবা, পৃ. ৯১-৯২। 
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ত্রীশিক্ষা। বিস্তারের ফলে কুলীন কন্যার কলীন বহুবিবাহ সম্পর্কো কেমন 
সচেতন হয়ে ওঠেন, তাঁর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত ঢাকার বিধূমুবী। ১৮৭০ 
সালে তার পিতৃব্যর! এক কলীনের সঙ্গে তীর বিবাহ ঠিক করেন। এ কলীনের 
আগে থেকেই ১২/১৩টি স্ত্রী ছিলে | বিধুমুখী সামান্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন। 
বহুবিবাহকারী এক ব্যক্তিকে বিবাহ করার প্রস্তাব তিনি কিছুতেই যেনে 
নিতে পারলেন না। বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করার জন্যে তাই তিনি 
তার মাতুলদের অনুরোধ করেন | তাঁদের সহায়তায় তিনি কলকাতায় পালিয়ে 
যান এবং দেখানে ব্াহ্ম নেত৷ দর্গামোহন দাস তাকে আশ্রয় দেন। তাঁর হতাশ 
ও ক্রোধান্ধ পিতুব্যরা এতে তার মাতুলদের বিরুদ্ধে আদালতে একটি মামলা 
করেন। বিধুয়ুধী আদালতে নিজের অবস্থ। ব্যাখ্যা করেন এবং মামলায় জয়ী 
হন।+০ দূগ্গামোহন দাস ও অন্যান্য বাহ্দদের কখামতে। তিনি লেখাপড়৷ শিখতে 
থাকেন। তিনি সম্ভবত কেশব সেন প্রতিষ্ঠিত স্ত্রীবিদ্যলিয়ে ভতি হন। ১৮৭৪ 
সালে রজনীনাথ রায় নামক এম. এ. উত্তীর্ণ এক খান্ধ যুবকের সঙ্গে তার বিয়ে 
হয়।৭১ রজনীনাথ পরবতীকালে ভারতবর্ষের কহ্ট্রোলার হয়েছিলেন। ভারতীয়দের 
মধ্যে তিনিই প্রথম এ পদে উন্নীত হন।২ বছ বিবাহকারী এক কলীনের 
স্ত্রী, বরং বলি উপপত্বী, হওয়ার পরিবর্তে তিনি এভাবে তাঁর জীবন ও ভাগাকে 
বৈপ্রবিকভাবে পরিবর্তন করেছিলেন। 

সমাজসংস্কারকগণ নিজেরাও বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন, ফলে ১৮৫০- 
এর দশকেই তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছিলেন। নিমের পীঠিকা থেকে দেখ! 
যাবে, সেকালে শিক্ষিত পরিবারেও বাল্যবিবাহ কী ব্যাপক মাত্রায় প্রচলিত ছিলো £ 


পীঠিকা ৭ 
নাম বিবাহের সময় বয়স স্ত্রীর বয়স 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকর ১৪/১৫ ৬ 
ঈশরচন্দ্র বিদযাসাগর ১৪ ৮ 
রাজনারায়ণ বনু ১৭ ১১ 
কেশবচন্ত্র সেন ১৮ ৯ 


৭০. ব্ামাপ, কাতিক ১২৭৭, পৃ. ২১১৪ মাধ ১২৭৭, পৃ. ৩১৩। 
৭১, বামাপ, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ৩১। 
৭২. বামাপ, বৈশাখ ১৩০৩, পৃ ৩০। 


১৬৪ সংকোচের বিহ্বলতা 


মাম বিবাহের সময় বয়স স্ত্রীর বয়স 
সত্যেন্্নাথ ঠাকুর ১৭ ৭ 
কালীপ্রসন্ন সিংহ ১৪ 
রমেশচন্দ্র দত্ত ১৬ 
শিবনাথ শাস্ত্রী ১২/১৩ ১০ 
বিজয়ক্ঞ গোস্বামী ৬ 
বহ্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় ১১ ৫ 
জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকর ১৯ ৮ 


উৎস ১ সাহিত্য সাধক চরিতমালা ও অন্যান্য 


বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে একবার সচেতন হওয়ার পর থেকেই 
সমাজসংস্কারকগণ এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন গডে তৌলেন। ১৮৭০-এর দশকে 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের একাংশ জাতীয়ভাবোধের ছারা বিশেষভাবে উদ্‌বদ্ধ হয়ে তাঁদের 
মনোভাব পরিবর্তন করায় এই আন্দোলনের গতি খানিকটা মন্থর হয়| এ প্রসঙ্গে 
দৃষ্টান্তস্বপূপ বঙঞ্চিমচন্ত্রের নাম উল্লেখ করা যায়। এ সময়ে রচিত তার একটি 
উপন্যাসের চরিত্র ইন্দিরা বাল্যবিবাহ সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা থেকে বঙ্কিম- 
চন্দ্রের মনোভাব খানিকাট। প্রতিফলিত হর। ইন্দিনার সংলাপটি এরকম: “যাহার! 
বলে বিধবার বিবাহ দাঁও, ধেড়ে মেয়ে নহিলে বিবাহ দিও না, মেয়েকে পূরুষ 
মানুষের মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত কর, তাহার। পতিভক্তিতত্ু বঝিবে কি ?+৩ 


ভদ্রলোকদের একাংশের মনোভাবে এ ধরনের পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও, 
শিক্ষিত মহিলার! বাল্যবিবাহক্ষে মোটেই সমর্থন করেশ নি। আসলে বালাবিবাহের 
কফল তারাই তে৷ বেশি ভোগ করতেন। সম্ভবত বাল্যবিবাহের অপকারিতা সম্পর্কে 
তার।৷ এতোই মচেতন হয়েছিলেন যে, এর পক্ষে তারা আর কিছু লিখতে পারেন নি। 

পূনরায় কৈলাসবাসিনী দেবীর কথাই উল্লেখ করতে হয়। তিনিই মহিলাদের 
মধ্যে সবার আগে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত প্রকাশ করেন। তিনি 
দাবি করেন যে, মহিল! ও সমাজের শোচনীয় অবস্থার মুখ্য কারণ হলে বাল্য- 
বিবাহ। তাঁর মতে বাল্যবিবাহ হলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক কখনোই যথার্থ সমঝোতার 
ভিত্তিতে স্বাপিত হতে পারে না| তিনি বলেন, বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর 
বারম্বার ঝগড়া থেকে আরম্ভ করে স্রামীর পক্ষে লম্পট হওয়া পর্যস্ত সবই সম্ভব। 


৭৩. বঙ্ি রচনাবলী, প্রথদ খণ্ড (পঞ্চম সং) কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৮), পৃ. ৩৭৪। 


সমাজসংস্কার সম্পর্কে মহিলাদের পরনির্ভরশীল মনোভাব ১৬৫ 


তিনি আরো যুক্তি দেখান যে, প্রথম যৌবনে উপনীত সাষী-স্্রীর সম্তীন হলে 
সে সস্তান অবশ্যই সৃরায়, এবং রুগ্র হয়, এরকম স্বামী-ত্রীর স্বাস্বযও তেঙে যেতে 
পারে। তা ছাড়৷ প্রপবকালে স্ত্রীর পক্ষে মারা যাওয়া সম্ভব এবং যেহেতু বড়ো 

সারের আয় নির্বাহের দায়িত্ব অল্লবয়সী স্বামীর ওপর অপিত হয়, সে কারণে 
এ ধরনের সংসার স্থায়ীভাবে দারিদ্র্গ্রস্ত হতে বাধা । তিনি আরো! বলেন. শিশুদের 
মৃত্যুর হারই সবচেয়ে বেশি বলে বালাবিবাছের ফলে বালবৈধব্য বৃদ্ধি পায়। 
সেকালে শশুর বাড়ির আগ্রীবঘদের সঙ্গে স্ত্রীদের সম্পর্ক প্রায়শ খারাপ হতো। 
কৈলাপবাপিনী দেবীব মতে, এটাও প্রধানত বালাবিবাহের কফল। উপমংহারে 
তিনি বলেন, বালবৈধবোর এবং বছবিবাহের সমগ্যা বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ না- 
করলে দূর করা সম্ভব হবে না।? 8 


জ্ঞনিদানন্দিনী দেবী, কৃষ্ণ ভাবিনী দাঁগ, সারদা দেবী, নগেন্দ্রবালা মস্তাফী এবং 
মানকমারী বমুপহ বছ মহিলাই বালাবিবাঁগ প্রথার নিন্দা করেন। তবে তীর 
কমবেশি একই ধরনের যক্তি দেখান। পীঠিক। ৫-এ আগেই আমর লক্ষ করেছি 
যে, বরমান শতাব্দীর গোডাতেও বালাবিবাহের পমপা বেশ গুরুতর ছিলো। 
সম্ভবত এ জন্যেই অতো বেখি সংগাক যহিল। বাল্যবিবাহ নিরোর করার পক্ষে 
বারংবার ওকালতি কবেন। বালাবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন যেহেতু প্রতিহ্যিক 
সমাজকে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের যতো প্রচণ্ডতাবে আঘাত করে নি, সে 
অন্যেই জাতীয়তাবোধের উদ্ভব সান্তুও, এ আন্দে'নন রুদ্ধ হয়নি। সত্য বটে 
তদ্রলোকদের প্রধান অংশই সহবাস সম্মতি বিল সমর্থন করেন নি কিন্তু তা বাল্য- 
বিবাহের প্রতি সমর্থনহেতু নয়, ববং এ কারণে যে, বহিরাগত সরকারের সঙ্থায়- 
তায় ধ্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানেব সংস্কাব করা অনুচিত -ভদ্রালোকেরা এই নতুন 
মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে।*৫ বস্তত, সময়ের অগ্রগতিব সঙ্গে 
সঙ্গে বালাবিবাহ শিক্ষিত পুরু ও মহিলা উভয়ের কাছেই অবাঞ্চিত বলে 
বিবেচিত হয়। 


সম্মাজসংস্কার আন্দোলনে মহিলাদের আংশিক সাড়া 
মহিলার। সেকালে সামান্য শিক্ষাই লাভ করেছিলেন। সুতরাং পুরুষরা যে 
সব সামাজিক ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সংস্কারের উদ্যোগ নেন নি, মহিলারা 9-যে 
গে সব প্রতিষঠান স'ক্কারের উত্সাহ দেখাননি -এটা মোটেই শপ্রত্যাশিত ছিলে 


৭8. হিন্দ মহিলার হানাবস্থা, পৃ. ৩৪, ৩৭-৪৩, ৪৫। 
৭, পর্থে ডরষ্টঘা। 


১৬৬ সংফোচের বিহযলত 


না। উল্টো, বরং তাঁদের সংস্কারের উৎসাহ পুরুষদের অনুসরণে পরিবতিত হয়? 
ধর। যাক মহিলার যদি বিবাহ সংক্রান্ত আইনসমূহের সংস্কার এবং বিবাহ- 
বিচ্ছেদে আইন প্রণয়নের দাবি করতেন, তা হলে তাঁদের অনেক অস্গুবিধ। 
ও দুঃখ হয়তে৷ দূরীভূত হতো এবং পরিবারে তাদের মর্ধাদাও হয়তো 
খানিকটা বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তারা এমন আন্দোলনের কথা ভাবেন নি। ইংরেজ 
মহিলার! প্রায় অরশতাব্দী ধরে সম্পত্তিতে বিবাহিত মহিলাদের অধিকার নিয়ে 
লড়াই করেন। তাঁরা এ নিয়ে আদালতে মামলা করেন, পার্লামেন্টে দরখাস্ত 
প্রেরণ করেন এবং প্রস্তাবিত বিবাহিত মহিলাদের সম্পত্তি আইন সম্পর্কে জনমত 
গঠন করেন। তাদের দীর্ঘদিনের চেষ্টার পব শেষ পর্যন্ত ১৮৭০ সালে প্রস্তাবিত 
আইন-সংক্রাস্ত বিল পার্লমেন্টে উাপিত হয়। প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে ১৮৮৭ 
সালে এই আইন প্রণীত হয়। বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইনও অনুরূপ প্রতি- 
কুলতার সন্ুুখীন হয়। কিন্তু মহিলা-সংস্কারকদের একান্তিক ও দীর্ঘকালের প্রযত্তবের 
ফলে ১৮৫৭ সালে এ আইন প্রণীত হয়। তারপর ১৮৫৮, ১৮৮৪ ও ১৮৯৬ 
সালে উপধুপরি সংশোধনের মাধ্যমে মহিলাদের কাছে সন্তোষজনক বলে 
বিবেচিত হয়।+৬ বাঙালি হিন্দু মহিলাদেরও সম্পত্তিতে কোনো অধিকার ছিলে! 
না; কিন্ত তা সতেেও তাঁরা এ ধরনের কোনো জান্দোলন করেন নি। প্রকৃত- 
পক্ষে, হিন্দু বিবাহ ও পারিবারিক আইন ভারত স্বাধীন হওয়ার ৯ বছর পরে 
১৯৫৬ সালের আগে পর্যন্ত প্রণীত হয় নি; অথচ প্রার সারা উংনবিংশ শতাব্দী 
ধরেই সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দু বিবাহ প্রতিষ্ঠানটি ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতার 
আলোকে সংস্কার করার আন্দোলন করেছিলেন। এ থেকেই ইংরেজ মহিলাদের 
তুলনায় বাঙালি মহিলাদের সচেতনতার অভাব অনুধাবন কর! যায়। বস্তৃত, 
আলোচ্যকালে পুরুষরা যা অনুগহ করে তদের দান করেন, বাঙালি মহিলারা 
তা-ই নিয়েই সন্তষ্ট থাকেন। অন্তত পৃরুষশাসিত সমাজে উচচতর মর্যাদার জন্যে 
তীর সে সমাজের বিরুদ্ধে কোনো সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি। 


৭৬, বি. 90801, 10. 73-76. 


উপসংহার 


বাঙালি মহিলাদের “যৃক্তির” আন্দোলন শুরু করেন পূরুঘরা | সুতরাং, 
সতিযকার অর্থে, এ আন্দোলন পুক্ষদের শাসন থেকে নারীদের পূরোপুরি স্বাধীন 
করার আন্দোলন ছিলো না। উল্টা, বরং বলা যায়, পুরুষরা অংশত তাদের 
নিজেদের জগৎকে আধুনিক করে তোলার জন্যেই এ আন্দোলন শুরু করেন। 
পাশ্চাতা ধারণার দ্বারা যারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই পূরুষরা 
মহিলাদের হীনদশ! এবং স্ত্রীপূরুষ অম্পর্সের অপকূ অবস্থ। সম্বন্ধে, ক্রমশ সচেতন 
হয়ে ওঠেন। মহিলার)-যে নিরক্ষর এবং বৈদগ্ধ্য ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী বজিত, 
এবং তার ফলে স্বামীদের সমাজ-জীবনের মাঁফল্য ও গৌরবের শরিক হওয়ার 
অনুপযুক্ত--এ-ও পুরুষরা ধারে ধীরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এ ধরনের 
অসম্পূর্ণতার একটি উপলব্ধি ছাড়াও, তাবা মহিলাদের প্রতি গভীর সহানভূতি অণ ভৰ 
করেন। কারণ, তারা লক্ষ্য করেছিলেন মে, ঘতীদাহ, বালবিববাদের বাধ্যতা- 
মূলক ঝুহ্মচর্ধ, কূলীন বহুবিবাহ ইত্যাদি সামাজিক প্রথার দরুন মহিলারাই নিপীড়িত 
হন। তারা এ সব সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংস্কার করার এবং শিক্ষা দান করে 
মহিলাদের উন্নততর স্ত্রী ও মাতায় পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে- 
ছিলেন। মহিলাদের অধিকতর গুণ সম্পন্ন সঙ্গিনীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে 
এবং নিজেদের সমাজ-জীবনকে অধিকতর তাৎপর্ধমগ্ডিত করে তোলার জনা, 
পুরুষরা মহিলাদের অবরোধ প্রথাও ভাঙতে আর্ত করেন! সুতরাং পুরুষরা-যে 
মহিলাদের উন্নতির জন্যে তৎপর হন সে কেবল মহিলাদের মঙ্গলের জন্যেই নয়, 
বরং একই সঙ্গে তারা নিজেদের জীবনের পরিপূর্ণ তার কথাও বিবেচনা করেন। 


কিন্ত মহিলারা যখন কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করেন এবং, ফলত, নিজেদের জীবন 
ও মুল্যবোধ সম্পর্কে কিছু নতুন ধারণা অঙ্গীকার করেন, তখন তাদের মধ্যে 
ব্যক্তিত্বেরও খানিকটা বিকাশ হয়। এই শব কিছুই স্বামী ও শৃশুর বাড়ির আত্মীয়দের 
সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এবং পরিবার ও সমাজে তাদের ভূমিকা ও মর্যাদা অংশত 
পরিবতিত করে | এতে এঁতিহিযিক মুল্যবোধে বিশ্বাসী পুরুষরা মহিলাদের সমালোচন৷ 
করতে শুরু করেন এবং এরূপ পরিবর্তনের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। এমন 
কি পাশ্চাত্য-প্রভাবিত “প্রগতিশীল” ঝ্রাঙ্দের একাংশ যাঁরা এ যাবৎকাল স্ত্রী- 
স্বাধীনতার নপক্ষে ওকালতি করে আমছিলেন, তারাও এখন মহিলাদের সনাতন 
প্রথা-বিরোধী অ-রক্ষণশীল ব্যবহারের প্রতি, তাঁদের অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। 


১৬৮ সংকোচের বিষ্বালত। 


পূরঘদের এই আকস্মিক মনোভাব পরিবর্তনের কারণ এই যে, তাঁরা 
চেয়েছিলেন সংস্কারের দ্বারা মহিলাদের কিছু মাত্রায় আধুনিক করে তুলতে। 
কিন্ত, তারা এটা আগে থেকে অনুধাবন করতে পারেন নি যে, এই সংস্কারের ফলে 
মহিলারা একদিন তাঁদের ওপর পৃরুষদের আধিপত্যকেই চালেগ্ত করবেন। বস্তুত, 
সামান্য মাত্রায় হলেও, মহিলাদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তি স্বাতক্ত্রোর প্রকাশ লক্ষ্য 
করে পুরুষর1 সচকিত হয়ে ওঠেন। স্বামী ও শৃশুর বাড়ির শার্ীযদের সঙ্গে আধু- 
নিকাঁদের ব্যবহার ৪ পরিঝাবের মধ্যে অনেক জটিলতার স্থাষ্টি করে। কারণ, স্ত্রীদের 
নিকট থেকে অন্যদের প্রত্যাশিত আচরণধারা ও ভূমিকা এবং স্ত্রীদের প্রকৃত 
আচরণধারা ও ভূমিকার যথেষ্ট পার্থক্য রচিত হয়েছিলো । শিক্ষাদান ও অবরোধ 
মোচন করার পর “স্বাধীন” মহিপাদের এতিহ্যিক ব্যবহরিখারা ও মূল্যবোধ 
অপরিবতিত থাকবে-_সমাঁজসংদ্বারকগণের এ আশা ছিলো অবাস্তব। কিন্তু তা 
সত্তেও, অধিকাংশ ভদ্রলোকই এমন আশা পোষণ করেছিলেন। এতে, একদিকে, 
সামগ্িকভ'বে নারীমক্তির প্রতিই পুরুষদের মনোভাব বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠে; অন্য- 
দিকে, স্বামী ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে স্ত্রীর সম্পক অস্ব(ভাবিক চাপের 
সম্মুখীন হয়। 

ফলস্বরূপ, নারীমুক্তি আন্দোলন বাধা প্রাপ্ত হয় এবং বহু পরিবারে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক 
নতুন মুলাবোধের ওপর স্থাপিত ও কঠোরভাবে পরিবতিত হয় । দৃষ্টান্তগুরূপ লিলিয়ান 
পালিতের কখা উল্লেখ করা যায়। লিলিয়ান ১৯০০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
থেকে সাতক হন।* তিনি প্রথম স্বামীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয় বার বিবাহ 
করেন। এটা তখনো পর্যন্ত বাঙালি হিন্দু সমাজে রীতিমতে। অদ্বিতীয় ঘটন। ছিলে।। 
এর আগেও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নিশ্চয় অসংখ্য বার সংকটের সন্মুখীন হয়েছে এবং 
তার ফলে হয় স্বামী স্ত্রীকে “আচ্ছা শিক্ষা” দিয়ে “সোজ।” করেছে; নয়তো 
চিরদিনের জন্যে স্ত্রীকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে স্বামী দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছে। 
কলীন তত্রী স্থায়ীভাবে প্রথমে বাঁপের সংসারে এবং পকে বড়ো ভাইদের সংসারে 
বাস করবে-- এ ছিলো স্শিকৃত নিয়ম । কিন্তু কিঞ্চিত আধ্‌নিকায়নের ফলে স্ত্রীর মনো- 
ভাবের এবং পরিবর্তন তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সে আর নীরবে 
স্বামীর অন্যায় ও অসম ব্যবহার মেনে নিতে প্রস্তত ছিলো না। সে ভাই স্বামীর 
বিরুদ্ধে মামলা করার, এমন কি তীঁকে পরিত্ঠাগ কবার কথা ভাবতে শুরু কবেন। 

নারী মুক্তি বিষয়ে "মোহভঙ্গ * ছাড়াও, জাতীয়তাবোধের উদ্কুৰ আধুনিকায়ন ও 
পাশ্চাতযায়ন উভয়ের প্রতি ভদ্রলোকদের মনোভাবকে কগ্ঠোর করে তোলে। 


গ্তারফনাথ পালিতের হনা। ছিজেন লিলিয়ান। 


উপসংহার ১৬৯ 


আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া বাইরে থেকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য থেকে আরোপিত 
একটি প্রক্রিয়া বলে গণ্য হয়। ফলপুরূপ নারীমুক্তিসহ সমগ্র সমাজসংস্কার 
আন্দোলনই বিপর্যস্ত হয়। ১৮৬০ ও ১৮৭৩-এর দশকে সত্যেন্্রনাথ ও 
জ্যোতিরিন্্রনাথ শকৃুর অবরোধ মোঁচনের কয়েকটি চমকপ্রদ, এমন কি, দুবিনীত 
দষ্টান্ত স্থাপন করলেও, তাঁদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রবীন্দ্রনাথ, যিনি যৌবনে অত্যাধুনিক 
ও ফ্যাশন দূরস্ত বলে পরিচিত হন, তিনি ১৮৮০ বা ১৮৯০-এর দখকে অবরোধ 
যোচনে তার অগ্রজদের অমসরণ করেননি| বস্তত, তিনি তিহ্যের সঙ্গে এতো 
বেশি আঁপোঁশ কবেন যে, তার স্তী মত্যেন্্রনাথ বা জ্যোতিরিদ্রনাথের স্ত্রীর তুলনায় 
অরধেকও “স্বাধীন” হতে পারেন নি। তা ছাড়া, তিনি কন্যাদ্ব কোনে প্রচলিত 
বিদ্যালয়ের শিক্ষণ না-দেওয়ার গিদ্ধান্ত নেন। সর্বোপরি, তিনি কন্যাদের খুবই 
কম বয়সে বিয়ে দেন, যদিও সত্োন্দ্রনাথ ত করেননি (জ্যোতিরিক্রনাথ নিঃসন্তান 
ছিলেন)। 

মনোভাবের এ জাতীয় পরিবর্তন মহিলাদের এধ্যেও লক্ষণীয়, বিশেষ বরে 
রাজনীতিবত মহিলাদের মধ্যেও এমন মহিলাদের মংখ্যা খুবই মগণা হলেও, তাদের 
পরিবর্তন হয়েছিলো নিঃসন্দেছে। জাতীয়তাবাদী পুরুষদের মতোই এ মহিলারাও 
এতিহ্যের দিকে তাকান সন্রমের দৃষ্টিতে। উদাহরণস্ররূপ সরলা দেবীব নাম 
উল্লেখ করা বেতে পারে! তীর মধ্যে বাক্তি স্রাীনভার বিকাশ ঘটেছিলো 
নিশ্চিতভাবে এবং এক অময়ে তার চিন্তাধারাও ছিলো বৈগ্রুবিক। বিবাহের প্রস্তাব 
এলে তিনি পিতামাতা এবং অন্যান্য আক্নীয়প্ুজনের পছন্দ করা পাত্রকে বিবাহ 
করতে সরাসরি অস্ীকার করেন। কিন্তু ১৯০৫ সালে তিনি এমন একজন মধ্য- 
বয়সী বিপত্থীককে বিবাহ করতে সম্মত হন, যাকে তিনি বিবাহ-আসরের আগে 
কখনো দেখেন নি। এই ভদ্রলোক-যে একজন পাঞ্জাবী বাঙ্গণ ছিলেন এটা সরল৷ 
দেবীকে এতোই মগ্ধ করে যে, ভদ্রলোক-ষে দোজবরে এ-ও তিনি আনলে নেন নি। 
প্রকৃতপক্ষে, তিনি ভারতীয় বহুবিবাহ প্রথার পক্ষেই ওকালতি করেন। তিনি 
বপেন, “সকলে পারে না, কিন্ত যদি কেউ পারে, তবে কিস্টো দোমের? একটা 
সমগ্রজাতি যদি পারে তবে সে জাতি কি শিন্দনীয়?১ দুদপরি, তিনি নিজে 
একটি কট্টর একেশ্রবাদী পধ্বারে জন্মে থাকলেও এবং সেই পন্নিবেশে লালিত 
পালিত হলেও, তিনি তার স্বামীর পরিবারে প্রচলিত প্রতিমাপূজা সংক্রান্ত আচার 
অনুষ্ঠান পাঁলন করতে রান্দি হন।ৎ এমন চরম দৃষ্টান্ত না-হলেও, জ্ঞানদানন্দিনী 


১. সরল। দেবী, জীবনের ঝরাগাতা, পূ. ১৮৫ ১৮৯। 
২. এ, গর. ১৯২-৯৩। 


১৭০ সংকোচের বিহ্বলত। 


দেবী এবং ফৃঞ্চতাবিনী দাসের মধোও এ ধরনের আপোশমুল্ক মনোভাব লক্ষ্য 
করি। প্রভূত পরিমাণে পাশ্চাত্য-প্রভাবিত হওয়া সত্তেও, ১৯০৮ সালে স্বামী ও 
একমাত্র পুত্রকে হারানোর পর কৃষ্ভাবিনী হঠাৎ এতিহ্যের দিকে খুব ঝঁকে 
পড়েন।৩ 


জাতীয়তাবাদের বিকাশের ফলে নারী মুক্তির উদার আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত 
হলেও, যে-মহিলাবা আংশিকভাবে “মক্ত” বা “স্বাধীন” হয়েছিলেন, তাঁরা আর 
পর্দার অন্তরালে ফিরে যোতে অথবা কেবল সাংসারিক ভূমিকা মেনে নিতে 
পারলেন না। তাঁরা ব্যক্তি স্বাধীনতার যে-ম্বাগ্াদ পেয়েছিলেন, তা-ও তীর 
বিসর্জন দিতে পাবলেন না। এর ফলে এই স্বাধীনচেতা মহিলা ও পূরুষদ্রে 
ভেতরকার দ্বন্দ বদ্ধি পায় এবং এই মহিলার৷ তাদের অধিকার সম্পর্কে অধিকতর 
সচেতন হন। 

আলোচা যহিলারা উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতে 
যতোটা আধুনিক হয়ে ওঠেন, আহকের দিনে নারী স্রাধীনতা বঙ্গতে যা বোঝার 
তার তুলনায় তা ছিলো নিতান্তই নগণা; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 
মহিলাদের যে-অবস্থা ছিলো, তার সঙ্গে তুলনা করলে তাকে অবশ্যই যথেষ্ট 
তাৎপর্ষপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হয়। এ মহিলারা-য়ে মোটামুটি শিক্ষা লা 
করছিলেন, তারা-ষ নতুন ধারণা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন, তারা-নে তাদের 
মতামত প্রকাশ কদতে শুরু করেছিলেন, তী'রা-যে ব্যক্তিসাতন্কো খানিকটা বিশ্বাগ 
স্থাপন করেছিলেন ও বাক্িসাধীনতা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অর্জন করেছিলেন, 
তীঁরা-যে নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা-যে ধর্ম 
সম্পর্কে “সংস্কৃত” ধারণা পোষণ করতে আরম্ভ করেন, তাঁদের সামাজিক সম্পর্ক- 
যে খানিকটা বিবতিত হয়, তাদের পারিবারিক সম্পর্ক-যে মধ্যে মধ্যে মনো- 
মালিন্য ও বিবাহ বিচ্ছেদের মতো৷ সংকটের সম্মুখীন হয়, তারা-যে মহিলাদের 
মধ্যে অধিকতর যোগাযোগ স্থাপনে সফল হম এবং তারা-যে সামাজিক, রাঁজ- 
নৈতিক ও অধনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন- এ সবই 
প্রমাণ করে যে, মাত্রা যতোটুকুই হোক না৷ কেন, তারা আধুনিকায়ন-প্রক্রিয়ার 
সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন । আধুনিকায়ন সর্বত্র সমানভাবে না-হলেও 
এবং কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক মহিলা ও জীবনের কেবল কয়েকটি দিকই 


৩. বিস্তারিত আলোচনার জনো দ্রঘটব্য আমার প্রবন্ধ £ “বঙ্গদেশে নারীমূজি আন্দো- 
লনের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণতাবিনী দাস, জিজ্ঞাসা, তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্য। (শ্রাবণ- 
আশিন, ১৩৮৯), প. ১২৮-৪৩। 


উপসহ্হার ১৭১ 


আধনিকতার স্পর্শ পেলেও, এ কথা অস্ীকার করার উপায় নেই যে, এর ফলে 
নিজেদের সম্পর্কে শিক্ষিত মহিলাদের ধারণা এবং অন্যদের চোখে তীদের 
ভাবমূতি উভয়ই পাল্টে যায়। এর ফলে ভদ্রলোকদের এই সবিরোধিতাও স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে যে, একদিকে তাঁরা নতুন ধারণ গ্রহণ করতে এবং সেই ধারণার আলোকে 
নিজেদের জীবনধারা পরিবর্তন করতে তৈরি ছিলেন: আবার, অনাদিকে, 
নিজেদের পরিবার ও মহিলাদের সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিলো যথেষ্ট রক্ষণশীল। 

সেকালে মহিলাদের পক্ষে নিজেদের প্রণয়, সুপ স্বামীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক 
এবং ব্যক্তিগত জীবন যন্বহ্ে কিছু লেখা অশালীন বলে গণ্য হতো। সুতরাং 
এটা বিস্তারিতভাবে বল। শক্ত যে, আধুনিকায়নের প্রত্রিয়া পরিবারের গণ্ডিতে 
মহিলাদের ব্যঞ্তিগত জীবন কতোট। প্রভাবিত করেছিলো । অবশ্য এতিহ্যিক 
মহিলারা আধুনিকাদের তীব্র সমালোচনা করে যা লেখেন তা থেকে মনে হয় যে, 
এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছিলো । আঁধুনিকারা যৌনতা সম্পর্কে পৃরুষ 
ও নারীর জন্যে প্রযোজা দ্বৈত মানকে অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ত করেন। 
ফলে পরুষদের বছবিবাহের রীতি এবং বিবাহাতিরিস্ত যৌন সম্পর্ক উভয়কেই 
এই মহিলারা নিন্দা করেন। সমান অধিকার না-চাইলেও, এখন তারা ব্যাপকতর 
অধিকার প্রত্যাশা করছিলেন | নিমের দি অনুচ্ছেদের মতো! রচনা পূব 
মহিলাদের পক্ষে লেখা অসম্ভব ছিলো এবং এ থেকে আধনিকাঁদের মে-সামগ্রিক 
পরিবর্তন হয়েছিলো, তা প্রতিবিদ্বিত হয়। 


১. শিক্ষিত বঙ্গ যবকের! উপাধি গ্রহণে ব্স্ত ও নিজ নিজ সুখ অন্ষণেরত 
পিগ্ুরাবদ্ধ বঙ্গবাদিনীদের নিঃশব্দ অশ্রপাত তাঁহাদের চক্ষু আকঘিতে 
অক্ষম। আজ যদি আমরা, যেমন ইংরাজ মহিলারা পাঁলিয়ামেন্টেব সভ্য 
মনোনীত করিবার ক্ষমতা পাইবার জন্য অতিশয় চেষ্টা ও গোলযোগ 
করিতেছে, সেইরূপ স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীর হৃদয়ে 
আধাত করিতে পারিতাম : আজ যি আমরা স্ত্রীলোকের অবলা ও 
নম নাম বিসর্জন দিয়া, অন্তরের বেগ গোপনে না রাখিরা, তাহাদের 
সন্ুখে চীৎকারসুরে কোলাহল করিতাম ; ভাহ। হইলে হয়ত বঙগবাসীদের 
কর্ণ আমাদের যগ্ত্রণা রবে আক &ট হইত।8 

২. সাংসারিক জীবনের পথে পুরুষের পাশাপাশি চলিবার ইচ্ছা অথবা 
দৃঢ় সংকল্প আবশ্যক এবং আমরা যে গোলাম জাতি নই, এই কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে। 


8. কৃঞ্চতাবিনী দাস' ইংলগে হজঘছিলা, পূ. ৩০০-০১। 


১১৭২ সংকোচেয বিহ্বলতা 


পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদের যাহা করিতে হয়, তাহাই 
করিব। যদি এখন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করিলে স্বাধীনতা 
লাঁভ হয়, তবে তাহাই করিব।...উপার্জন করিব না কেন? আমাদের 
কি হাত নাই, লা পা নাই, না বৃদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম আমরা স্বামীর 
গৃহকার্ষে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসায় করিতে 
পারিব না ?৫ 


আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার সূচনাতে মহিলারা সেই প্রুষদের কাছেই “মুক্তির” 
জন্যে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, যাঁরা তাদের শিকল পরিয়ে বেখেছিলেন। কিন্ত 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ অন্তত কিছু সংখ্যক মহলা তাদের অধিকার 
সম্পর্কে অধিকতব সচেতন হন। তাঁরা তাই মহিলাদের উন্নতির জন্যে ক্ষদ্রা- 
কারে হলেও একটি আন্দোলন শুরু করেন। স্বর্ণকমারী দেবী, ক্ষ্ভাবিনী 
দাঁস, রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন এবং সরলা দেবী মহিলাদের শিক্ষা দানের 
উদ্দেশ্যে যে-প্রমত্ব করেন, তা৷ থেকে এ বিষয়ে মহিলাদের অধিকতব সচেতনতা 
প্রকাশ পায়। তা৷ ছাড়া, বোকেয়ার মতে পৃল্প সংখ্যক মহিলা এ-ও অনুভব করেন 
যে, মহিলার যদি তাদের জীবিকার জন্যে পূরোপূরি পুকষদের পর নির্ভর 
করেন, তা হালে তাঁদের কখনোই “মুক্ত” করা যাবে না। পূর্ববর্তী দু-একজন 
মহিলা, যাঁরা মহিলাদের অথনৈতিক স্বীবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে- 
ছিলেন, তীঁদের সঙ্গে রোকেয়ার পার্থক্য এই যে, তিনি কেবল শিক্ষকতা ও 
চিকিৎসাবৃত্তির মতো তথাকখিত অভিজাত পেশাকেই মেয়েদের পক্ষে উপযোগী 
বলে মনে করেন নি, বরং, তার মতে, কৃষিকাজ ও বাবসাও তাঁদের পক্ষে সমান 
উপযোগী ।৬ এই ধরনের সচেতনত৷ থেকেই বঙ্গদেশে “ফেমিনিভ্ম্”-এর সূচন। হয়। 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরবতীঅবস্থা৷ যদি মহিলাদের ক্রুত আধুনিকায়নের 
আন্কুলা না-ও করে থাকে, তা হলে অন্তত ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ এবং 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পরবতী! অবস্থা তা করেছিলো। দেশ বিভাগের ফলে বাপক 
সংখ্যক হিন্দ মধাবিভ্ত পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে পশ্চিম বঙ্গে, বিশেষত কলকাতায় গমন 
করেন। এ সময়ে তদ্রলোকদের ওপর, বিশেষ করে বাস্তত্যার্গীদের ওপর অর্থ- 
নৈতিক সংকট অধিকতর ঘনীভূত হয়। তা ছাড়া, মহিলাদের মধ্ো শিক্ষার 
অভূতপূর্ব খিকাশ হয়। বাংলাদেশের প্রধানত চ'করিজীবী নিযুনব্যবিত্ত শ্রেণীর 


গু. রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন, 'স্্ীঞাতির অবনতি", রোকেয়াস্রচমাবরী, পূ. ২৯৩০। 
৬. এ, পৃ. ৩০। 
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ওপর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটও অনুরূপ অবস্থার স্থটি করে। বাস্তবিকই 
১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বেশ কিছু মুসলমান মহিলা উচচ শিক্ষা 
ও চাকুরি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। এ ধরনের পরিবর্তনের মুখেই, মহিলাদের 
আধুনিকায়নের প্রতি সহজাত রক্ষণশীরত৷ সত্তেও, ভগ্রলোকরা মহিলাদের উচ্চ- 
শিক্ষা ও চাকুরি নেওয়ার অনুমতি দিতে বাঁধা হন। ফল্সূরূপ, এই মহিলাদের 
মধ্যে পর্দা প্রথাই যে পুরোপুরি লুপ্ত হয়, তাই নয়, কর্মজীবী মহিলাদের মর্ধাদা 
বৃদ্ধি পায় এবং সামগ্রিকভাবে মহিনাদের ভূষিকা পূননির্ধারিত হয়। তদপরি, 
প্রথম বারের মতো, মহিলারা তাঁদের পরিবারের আয়তন সম্পর্কে সচেতন হয়ে 
ওঠেন। অবশ্য, এ সব সত্তেও, সন্পেহ হয়, পুরুষরা মহিলাদের আদৌ সমান 
বলে মনে করেন কি না এবং মহিলারাঁও সে রকম দাবি করেন কি না। 


পরিশিষ্ট এক 
বাঙালি মহিলাদের আধুনিকায়ন এবং ঠাকুর পরিবার 


বাঙালি মহিলাদের অগ্রগতির জন্যে গোড়ায় উনবিংশ শতাব্দীতে যখন 
কাজ শুরু হয়, তখন খুব অধিক সংখ্যক ব্যক্তি এ আন্দোলনে অবদান রাখেন নি। 
মহিলাদের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন এমন যদি একটি মাত্র 
পরিবারের নাম উল্লেখ করতে হয়, তাহলে তা৷ জোড়ার্সীচোর ঠাকুর পরিবার। 
নিয়ের আলোচনা থেকে দেখা যাঁবে মহিলাণহ ঠাকব পরিবারের বেশ কয়েকজন 
ব্যক্তি বাঙালি মহিলাদের অগ্রগতির আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন । তা 
ছাড়া এদের “স্বাধীনত।”র আদর্শ কেমন ছিলো, এ আলোচনা তাঁর প্রতিও 
আলোকপাত করবে। 


সত্যেন্দ্রনাথ 


সতোন্দ্র নাথেব পিতামহ “প্রিণ্স” দ্বারকানাখ ঠাকর মহিলাদের থিক্ষা দানের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেও,১ এবং পিত্া৷ দেবেন্রনাথ ঠাকর তাঁর সবকটি 
কন্যাকে শিক্ষা দিলেও, মতো'দন!খই প্রথম অন্তরের মঙ্গে মহিলাদের আধুনিকায়নে 
বিশাস স্বাপন করেন। তিনি মহিলাদের এমন “ম্বাধীনতা-”র দাবি করেন, 
যা সন্তবত অর্ধশতাব্দী পরেও বঙ্গদেশে অজ্ঞাত ছিলে। | 

সত্যেন্্রনাথ প্রথমে প্রেসিডেণ্সি কলেজে এবং পরে লগ্নে (১৮৬২-৬৩) 
শিক্ষ। লাভ করেন।১ক তিনি ১৮৬৩ সালের জন মাসে সিবিল সাঁতিস পরীক্ষায় 
অংশগ্রহণ করেন এবং অতঃপর বংসরাধিক কাল চূড়ান্ত প্রাশক্ষণে অংশ নেন ।১খ 
১৮৬৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি আহমেদাব।দে (বোম্বাই-এর নিকটবতী) সহকারী 
জাজ হিশেবে কাষে যোগদান করেন এবং বিভিন্ন পদে অধিষ্টিত থাঁকাঁর পর 


১. পূর্বে দ্রঘটব্য. | 


১ক. তিনি ১৮৬২ সালের মে মাদে লনডন পৌঁছেন এবং লনৃঢডন থেকে ইহা 
প্রত্যাবর্তন করেন ১৮৬৪ সালের নভেম্বর মাসে । 


১খ. মোট ১৮৯ জন প্রার্থীর যধ্যে সতোন্রনাথ ৪৩ স্বান অধিকার কব্নে। ষোট 
( পঞ্চাশ প্রতিযোগীকে লিবিল পাবিসের জন্যে নিরবাচিত কর। হয়। 
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১:৯৭ সালে অবসর গ্রহণ করেন।ৎ বোধ হয় বেশির ভাগ সময়ে বঙ্গদেশের 
বাইরে কাটানোর জন্যেই তিনি সাহিত্যিক ও মমাজনংস্কারকরূপে তার প্রাপ্য 
স্বীকৃতি লাভ করেন নি। মহিলাদের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান সম্পকে বজদেশীয় 
লোকেরা আরে! কম জানেন। 


বাল্য ও যৌবনের স্মতিচারণ করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন যে, তিনি 
অৰরোধ মোচনের পক্ষপাতী ছিলেন : 

আমি ছেলেবেল। থেকেই শ্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী | মা আমাকে অনেক 
সময় ধমকাইতেন, “তুই মেয়েদের নিয়ে মেমদের মত গড়ের মাঠে 
ব্যাড়াতে যাবি নাকি ?” আমাদের অন্তঃপুরে যে খয়েদখানার মত নবাধী 
বন্দোবস্ত চিল তা আমার আদবে ভাল লাগিত না| আমার মনে হ'তি, 
এই পর্দাপ্রথা আমাদের জাতির নিজস্থ নর, মুসলমান রীতির অনুকরণ ।.. . 
এই অবরোধ প্রথা আমার অনিটটকর কৃপ্রথা বলে মনে হত।৩ 


বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীমুক্তি সম্পর্কে তার চিন্তাধারা আরো প্রবল হতে 
থাকে । ইংলগ্ডে পুরুষ ও মহিলারা কেমন ম্বাধীনভাবে একত্রে সামাজিক ক্রিয়া- 
কলাপে অংশ গ্রহণ করেণ এবং পারিবারিক জীবনে মহিলাদের কী চমৎকার 
একটা প্রভাব থাকে-_সত্যেন্ত্রনাথ তার বিবরণ দিয়েছেন। তদুপরি, তিনি বহু 
বিবাহিত 'ও অবিবাহিত মহিলাকে দেখতে পান যাঁরা তাঁদের সমগ্র সময় ও শক্তি 
সমাজের কল্যাণকাজে ব্যয় করেন। তিনি আরে! লক্ষ্য করেন যে, ইংরেজ 
মহিলাদের তুলনার বাঙালি মহিলাদের জীবন কতো খবিত। তার মতে, সমাজের 
প্রতিকূলতার জন্যে বাঙালি মহিলারা তাদের মন এবং বুদ্ধি কোনোটাই নিকশিত 
করতে পারেন না।8 
ইংলগ্ডে থাকাকালে তিনি তীর স্ত্রীকে যে-চিঠিপত্র লেখেন, তা৷ থেকে বোঝা 
যাঁয় তিনি নিপীড়িত বাঙালি মহিলাদের জন্যে কী গতীর সহানুভূতি বোধ করতেন £ 
ইংল্ডে এখন এতদিন থাকিয়া ইহা৷ একপ্রকার বাড়ির মত হইয়৷ গিয়াছে । 
আমাদের দেশের রীতিনীতির দোষগুণ পুবাপেক্ষা কত বলপূবক মনে 
আঘাত করে। 
২. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রঘটধ্য £ বুজেন্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সত্োন্্রনাথ ঠাকুর, 
ইত্যাদি পৃ. ৫-১৬। 
৩. বত্যেন্্রনাথ ঠাকুর, আমার বাল্যবথা, (দ্বিতীয় সং; কলকাত। ঃ বৈতানিক ১৯৬৭), 


পৃ. ৫| 
৪. এঁ। 


১৭৬ পসংকোচের বিহ্বলত। 


তিনি আরো লেখেন £ 


এখানকার জনসমাজের যাহা কিছু সৌভাগ্য, যাহা কিছু উন্নতি, যাহ। 
কিছু সাধু সুন্দর প্রশংসনীয়__স্ত্রীলোকদের দৌভাগ্যই তাঁহার মূল। 
আমাদের দেশে এরূপ সৌভাগ্য কবে হইবে? যেখানে স্ত্রীলোকদের 
কোন বিষয়েই কর্তৃত্ব নাই, যেখানে দেশাচার, ভর্তার আদেশ ও পরের 
বাক্যই তাহাদের জীবনের নিরম, সেখান হইতে পৌভাগা এখনো অনেক 
দূর। স্ত্রীলোক জীবন-উদ্যানের পপ তাহাদের বায়ু ও আলোক হইতে 
লইয়া কেবল ঘরের মধ্যে শীর্ণবিশীন করিয়া রাখিলে কি মঙ্গলের 
সম্ভাবনা |€ 


উনবিংশ শতাব্দীৰ অধিকাংশ সমাজসংস্কারকের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের একটা 
বড়ে৷ পার্থক্য এই মে, এই সমাছপংন্গারকগণ প্রায়শ অনোনর জন্যে সংস্কারে 
উপদেশ দিতেন আর 1শজেদের পরিবারসমূহ বদ্দর সম্ভব এঁতিহ্যের কাছাকাছি 
রাখতেন | অপর পক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথ যা বলতেন তা বাস্তবে পালনও করতেন। 
তিনি জানতেন যে, বদানাতা নিজের ঘর থেকেই শুরু হয়। পূরোক্ত চিঠিতে 
সত্যেন্ত্রনাথ আরে। লিখেছিলেন: “আমার ইচ্ছা তুমি আমাদের স্ত্রীলোকের 
দষ্টান্তসুরূপ হইবে, অবশা তিনি তীর স্ত্রীকে মনে কনিয়ে দেন যে, “তোমার 
আপনার উপরই তাহার অনেক নিঙর করে।'৬ 


একবার সচেতন হওয়ার পর থেকেই সতোন্্রনাথ এই চিন্তায় নিবিষ্ট হন 
যে, কীকরে সংস্কারের মাধ্যমে তিনি তার স্ত্রীকে আধুনিক করে তুলতে পারেন। 
তক্ষণি যে-দন্তাবনার কথা তিনি ভাবতে পারলেন, তা৷ হলো, স্ত্রী ভ্রানদানন্দিনী 
(সংক্ষেপে জ্ঞানদা) দেবীকে বিলেতে পাঠামোর জন্য পিতাকে অনুরোধ 
জানানো | তিনি ভেবে দেখেন যে, ইংলগ্ডে এলে জ্ঞানদা সহজেই লেখাপড়া 
শিখতে এবং বৈদগ্ধ্য ও সাংস্কৃতিক গুণাবলী আয়ত্ত করতে পারবেন| জ্ঞান- 
দানন্দিনী ইংলত্ে যাবেন-এর জন্যে তিনি-যে কতে। প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে 
ছিলেন, তা বোঝা যায় মান দূয়েক পরে ১৮৬৪ সালের জানআরি মানে স্ত্রীকে 
লেখা তার একটি পত্র থেকে । এই পত্রে তিনি এমন আশ! বান্ত করেন যে, 
ইংলণ্ডে গেলে জ্ঞানদানগ্বিনী দারুণ উপক.ত হবেন £ 


৫. জ্ঞানদানলিনীকে লেখা সত্তোশ্রনাথের পত্র পত্র, সংখ্যা ২ (১৬.১১,৬৩), 
পুরাতনী, পূ. ৪৬৪৭ 
৬, এ. প্র. ৪৬। 


পরিশিট এক ১৭৭ 


তুমি এখন পিঞুরের পাখীর মত বন্ধ রহিয়াছ ও তৌমার শরীর ও মনের 
স্ফৃতি ও উন্নতির এতটুক স্বান নাই। তুমি এদেশে আইস, তোমার 
স্বাধীনতার প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে ।+ 
তিনি জ্ঞানদাকে আশ্বাম দিয়ে বলেন : 

আমার তাহাতে কিছুই স্বার্পরত। নাই, আমি কেবর তোমাঁর হিতের জন্যই 
লিখিয়াছি।...আমি এখন কেবল বাঁবা মহাশয়ের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি 
যাহাতে তোমার শিক্ষার জন্য তোমাকে ইংলগ্ডে প্রেরণ করেন।... তুমি 
উন্নত হও, শিক্ষিত হও, তুমি ইংলগ্ডের সম!জের মধ্যে থাকিয়া তোমার 
্ত্রীহৃদয়কে সহস্সগুণে বলবান কর,...। তুমি আপনাকে যত উন্নত করিবে, 


তোমার দেশের ভগিনীগণের তোমার দৃষ্টান্ত ততই উপকার করিতে 
পারিবে ।৮ 


সতোন্দ্রনাথ জানতেন যে, একজন বাঙালি মহিলার পক্ষে ইংলগ্ডে যাওয়। 
সহজ ছিলো না, কারণ বাঙালি মহিলার (পোশাক, খাদটাত্যাঁস, ভাষা, আচার- 
ব্যবহার, লজ্জ।-ভয় এবং অন্যান্য বু জিনিশ প্রবল বাধ। হয়ে দীড়াতে পারে। 
সুতরাং তিনি চিঠিক্ মাধ্যমে বারবার জ্ঞানদাকে যাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে 
খাকেন এবং এই বলে আশ্বাস প্রদান করেন যে, তার ভ্রমণ হবে নিরাপদ এবং 
তাঁর ইংলও বাস হবে উপভোগ্য । “তুমি ইংলণ্ডে আসিলে তোমার আপনার যে 
কত উন্নতি হইবে তাহা তুমি আপনি জান না।'* পরের মাসে তিনি পূনরায় 
লেখেনঃ তুমি এ দেশে আইস, তোষার স্বাধীনতা প্রশস্ত ক্ষেত্র পাইবে ।' ১০ 

জ্ঞানদানন্দিনী ইংলণ্ডে যেতে সন্মত হয়েছিলেন কি না জানা যায় না। কিন্তু 
সামাজিক বিষয়ে এতিহ্যিক দৃষ্টিভাঞ্চির অধিকারী দেবেন্ত্রনাথ অন্তত সত্যোন্দ্রনাথের 
প্রস্তাবে রাজি হন নি। এ জন্যেই জ্ঞানদানন্দিনীর ইংলগড যাওয়ার প্রস্তাব বাতিল 
হয়ে যায়। হতাশ মতোম্ত্রনাথ স্ত্রীকে লেখেন £ 


তোমাকে ইংলণ্ড পাঠাইবার কোন উপায় করিয়া দেন বাবা মহাশয়কে 
লিখিলাম। কিন্তু আমার স্মুদয় বত্বুই ব্যর্থ হইল। বাবামহাশয় চান আমি 
যেন অন্তঃপুরের মানমর্ধাদার উপর হস্তক্ষেপ না করি, অর্থাৎ তোমাকে চির- 
জীবনের মত চারি প্রাচীরের মধ্যে বদ্ধ রাখি। আমি ত ভাই বুঝিতে পারি 


৭. পত্র সংখ্যা ৫ (১৮ ২.১৮৬৪), পুরাতনী, পৃ. ৫৩। 
৮. পত্র সংখ্যা ৩ (৩.১১.৬৩) গ্রাতনী, পূ. ৪৯-৫০। 
৯. পত্র সংখ্য। ৪ (১৮.১.৬৪) পুরাতনী, পৃ. ৫১। 
১০. পরত্র সংখ্যা ৫, পুরাতরননী, প্‌. ৫৩। 


১ ৭ সস 


১৭৮ সংকোচের বিহবলতা 


ন] বাবামশাইয়ের এই ইচ্ছা কেমন করিয়া রক্ষা করি। তোমাকে আমি 
কারাবদ্ধ রাখিয়া কখনই সুখী থাকিতে পারিৰ না, এবং তাহা হইলে 
তোমার শরীর ও মন কখনই ৩ফৃতি লাতি করিতে পারিবে না। লোকেদের 
মনে এরূপ কেন হয় যে স্ত্রীলোক্দিগকে শিক্ষা ও স্বাধীনতা দেওয়া মহান 
অনর্থের মল? আমার বিশ্বাস স্্রীলোকদিগকে অজ্ঞান ও পরাধীন করিয়া 
রাখাই অশেষ অনর্থের মূল। শ্রীলোকেরা উনত ও সাধীন হইলে সমাজ 
যে কত উৎক্ষ্ঠতাব ধারণ করে, ইংলগ্ডে আসিয়া তাহার কতক বুঝা যায়। 
তুমি যদি ২৫ বছর অন্তঃপুরে ধেষন আছ এইরূপে বাঁগ কর আর যদি 
দইবৎসর আসিয়া ইংলগডে যাঁপন কর, ওবে নিশ্চর বলিতে পারি, ইংলগ্ডের 
দুই বৎসর ওন্ত:পুরেপ ২৫ বংসর অপেন্দা কদ্দি মনের উন্নতিকর ও বিকাশ- 

কর দেখিতে পাইবে ।১১ 
তাঁর পরিকল্পন। ব্যাহত হওয়ায় সত্ন্দ্রদাখ নিরাশ এবং দুঃখিত হন। অবশ্য 
স্্ীকে আধুনিক করে তোলার এব: তাঁর সঙ্গে নিজের অন্পককে অর্থবহ করে 
তোলার আশা তিনি ত্যাগ করেন নি। ইংলও থেকে ফেরার পর তিনি স্ত্রীকে 
পশ্চিম ভারতে তাঁর কর্মস্থলে নিয়ে খান। এর ফলে স্ত্রীকে পৈতৃক বাড়ি থেকে 
কর্ণস্বলে না-নিয়ে যাওয়ার জনপ্রিয় রীতি তর হয়। তিনি প্লীর পোশাকের 
সংস্কার করেন এবং তাঁকে শিক্ষা দান করতে আঁরন্ত কবেন। পরব্তীকালে 
তিনি অবরোধ প্রথ! সংক্রান্ত দেশাচারসমূহ একটিব পর একটি করে ভাঙতে 
থাকেন। এই ঘটনাসমহের কোনো কোনোটি এখন গুরুত্বপূণ বলে মনে না-ও হতে 
পারে, বিস্ত এ গব মমসাময়িক সমাজে বখেই্ই ধৈচৈ-এর টি করেছিলো । 
জানদানন্দিনী-যে কলকাতায় ফেরার আম জাছাক্ খেকে নেমে গাড়িতে করে 
জোড়ার্সাকোয় যান, ভিনি-মে প্রখািরুদ্ধ। দোখাক পরিধান করেন, তিনি-যে 
গবর্নর-জেনারেল প্রদত্ত এক ভোজ আঙার যোগদান করেন, তিনিশ্যে ইংলণ্ডে যান 
এবং তিনি-যে বাড়ির নিজস্ব নাঁট্যানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন,- এ দবই তাঁর 
আত্মীয়দের রাগান্বিত এবং অন্যদের সমাঁলোঢনামুখর করে ।১২ কিন্ত সতোন্ত্রনাথ 
যেহেতু অন্য মহিলাদের সামনে তাঁর স্ত্রীকে দুটান্ত হিশেবে গড়ে তুলতে 
চেয়েছিলেন, সেজনো গ্ঞানদ। পর্ণা প্রথার ঘঙ্গে যক্ত পেশাচারসমূহ একে একে 
অগ্রাহ্য করতে থাকেন। সত্যেন্রনাথের সামজিক অবস্থান ছিলে খুব উঁচুতে । 
তা ছাড়া তিনি স্বাধীন ও যখেষ্ট আয়ের অধিকারী ছিলেন। সুতরাং তিনি 


১১, পত্র সংখ্যা ৮ (২.৭.৬৪), পুরাতনী, পৃ. ৫৮-৫৯। 
১২. পর্বে ড্রগ্বা। 


পরিশিষ্ট এক ১৭৯ 


সমাজের সমারোচন।া তোয়াকক। করতেন না এবং বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের 
রীতিনীতি মেনে চলতে ও বাধ্য ছিলেন না। 
অবরোধ যোচনই যদি সত্যেন্্রনাথের একমাত্র লক্ষ্য হতো৷ তা হলে তার 
নারীমূক্তির আদর্শকে সাহসী বলা গেলেও শীমিত প্রকৃতির ধলতে হতো। কিন্ত 
তার লক্ষা ছিলো অনেক বিস্তৃত। সেকালে স্বামীকস্ত্রী সশর্কের অধ্রতুনতা 
বিষয়ে বছ সমাঁজসংক্কারকই নিশ্চয় শচেতন হয়ে থাকেন, কিন্ত এই অসন্পূর্ণতী 
সম্বন্ধে তাঁদের অনুভূতি ঠিক কেমন ছিলো, তা নার উপান্ঘ নেই: কেননা, 
হয় এ বিষয়ে তারা আদৌ কিছু গেখেন নি, নযহে। এ জাতী বচনা 'এখন 
লুপ্ত । ঘৌভাগতক্রমে, স্ত্রীকে লেখ! মত্যেন্রনাখেব চিঠিপত্র খেকে আমরা স্পষ্ট" 
ভাবে জানতে পারি, সেকালের স্মামী-ক্এীর সন্দক কেমন ছিলো । তা ছাড়া 
স্বাসী-তত্রীর আদশ সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত এ বিষঘেও তার মনোভাব 
আলোচা চিঠিপত্র থেকে জানা যায়। 
ত্রীকে লেখা তাঁর একট পত্রে তিনি বাঠাটিদেণ বিবাহিত জীবন এভাবে 
অঙ্কন করেন : 
আমাঁদেব দেশেব আচাবের বল গ্তান্থ এবিক - প্রতোকের নিভের শক্তি 
অতি অল্প। ইহাই আমাদের সকল দরর্শার মূন। বো এক মুষ্টি গাহারে 
উদল পরণ করা-- তাহান পয ঘট। করিপা বিবাহ কন। _ তাসপর ছেলেপিলে 
হলো তো জার কে গোল্রবোগ কলে । বাণিকা ভার্মা গৃহিণী হইলেন--আর 
তাহার কি করিবার অবখি্ট আছে 2 এইরপে বকর লইয়। এক রক 
কবিয়। দিখটা চলে গেলেই হলো ।...আর অন্য কিছু করিবার চিন্তা ও 
আবশাক থাকে না।১৩ 
সতোন্দ্রনাথ এর কারণ ব্যাখ্য। করেন। তাব মতে এই দুর্দশার কারণ 
সামাজিক রীতিনীতি ও প্রখানমূহেব অপরিসান প্রভাব এবং পুরুগ ও মহিপাদের 
সৃতন্ব ব্যক্তি হিশেবে বান করতে পারার অক্ষমতা | অবশ্য আধুনিক ভাবধারার 
হু'রা প্রভাবিত হওয়ায় ধিবাহ এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্বিপরক তীর আদশ ছিলে 
ভিন্ন ধরনের | তাঁর বক্তবোর ব্যাখ্যা করে তিনি স্ত্রীকে লেখেন 
আযাদের যখন বিবাহ হইয়াছল তখন তোমার শিবাহের বয়স হয় নাই -- 
আমর! স্বাধীনপূর্বক বিবাহ করিতে পারি নাই, আমাদের পিতামাতাঁরা 
বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেন। ইহ। ভাই সত্য কিনা? যদিও আমি 
তোমাকে এ বিষয়ে কিছু মুখে বলি নাই, কিন্ত তুমি জান আমার ভাব 


১৩, পত্র সংখ্যা ২. পুরাতনী, পৃ. ৪৭। 


১৮০ সংকোচের বিহবলতা 


কি। যেপর্যস্ত ভূমি বয়স্ক শিক্ষিত ও সকল বিষয়ে উন্নত না হইবে, সে 
পর্যস্ত আমরা স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রবেশ করিব না। ইহা কি তোমার 
মনের ভাবের সঙ্গে মেলে না? আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তুমি 
তা জান-__-আমি বাবা-মহাশয়কে লিখিয়াছি যে যেমন উৎকৃষ্ট বীজ, ফলিবার 
জন্য, উপযুক্ত সরপ জমিকে প্রতীক্ষা করে, আমি তোমার জন্য সেইরূপ 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব। তোমার হৃদয়মন এখন অন্তঃপৃরের প্রাচীর মধ্যে 
শুপ্রায় হইয়া রহিয়াছে ।. . . . বিবাহ ত তোমার হয় নাই, তাহাকে কন্যা 
দান বলে, তোমার পিতা কেবল তোমাকে দান কর্িরাছেন। আমরা যখন 
আপনার! স্বাধীনপূবক নূতন প্রেমের সহিত বিবাহবন্ধনে প্রবেশ করিতে 

পারিব, তখন সুখী হইব না £১৪ 
কোনে বাঙালির পক্ষে পিতা কিংবা স্ত্রীকে এভাঁবে লিখতে পারা সেকালে 
নিতান্ত অসাধারণ বলে গণ্য হতো । এট৷ সন্দেহের বিষয় যে, পঞ্চাশ বছর পরেও, 
তার বিখ্যাত কনিষ্ঠ ভ্রাত। রবীন্ত্রনাখসহ, কেউই স্ত্রীকে এ সব পেখার কখা৷ ভাবতে 
পারতেন কি না। সমগাময়িক অন্যান্য মমাজপংস্কারকের সন্দে তুণনা করলে তাঁর 
নারী মুক্তির আদর্শকে স্পষ্টত স্বতন্বধমী বলে মনে হয। কেশবচন্দ্র গেন, মনোমোহন 
ঘোষ, উমেশচন্ত্র ব্যানাজি, দুর্গামোহন দান, অন্নদাচরণ খাস্তগীর প্রমুখ মহিলাদের 
যুক্ত করতে চেরেছিলেন বাইরে থেকে তাদের অবরোধ মোচন করে এবং সাধারণ 
শিক্ষা দিয়ে! অগপরপক্ষে, সত্যেন্দ্রনাথ তাদের মুক্ত করতে চান ভেতর থেকে, 
স্বাবলম্বী করে। তিনি-যে তার স্ত্রীকে কেবল ভালে শিক্ষাই দিয়েছিলেন, তাই 
নয়, স্ত্রীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রয বিকাশেও তিনি সহায়তা করেন। তার অছ্গেয় প্রযত্বের 
দ্বারাই তার নিরক্ষর ও বৈদগ্ধবজিত ত্রীকে পরবতীকালের সুসংস্কৃত মহিলায় 
পরিণত করেন। ১৮৬৮৬-৬৮ সানে তিনি বোদ্াই খেক কলকাতায় স্ত্রীকে যে- 
পত্রাদি লেখেন, তা থেকে দেখ! যাঁয় যে, জ্ঞানদা কীকী বই পড়ছেন এবং 
জনৈক ইংরেজ মহিলার কাছে নিয়মিত পাঠ নিচ্ছেন কি না, এ বিষয়ে তিনি 
খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারতভাবে উদারনীতিতে বিশ্বাধী,__ 
স্থতরাং তাঁর বিশ্বাস ও কর্মে কোনোরূপ অসমাগ্তসা ছিলো না। নারী স্বাধীনতা 
সম্পিত আদর্শে তার গভীর বিশ্বান ছিলে এবং তিনি এই আদর্শেব ওপর 
তিত্তি করেই স্ত্রীর সঙ্গে তার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন । সমসাময়িক অন্যান্য 
স্কারকগণের সঙ্গে তাঁর আর একটি পার্থক্য এই যে, তিনি নারীমূক্তির পাশ্চাত্য 
আদর্শের সঙ্গে বাঙালিদের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন । তিনি-ষে স্টআটি 


ৰা 


১৪, পত্র সংখ্যা ৩, গুরাতনী, পৃ. ৪৮-৪৯। 


পরিশিষ্ট এক ১৮১ 


মিলের 54/80/1091 ০/ 7/01/6॥ গ্রচ্থের অনুবাদ করেছিলেন,১৫ তা থেকেই 
এট! বোঝ যায়। 

সত্রীকে আধনিক করে গড়ে তুলে তাঁর বাক্তিস্বাতদ্বোর বিকাশ ঘটিয়ে সত্োন্রনাথ 
যেভাবে নারীমুক্তির প্রতি তার উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য । 
আবার জ্ঞান্দানন্দিনী দেবীও যেভাবে নতুন ধারণা গ্রহণ এবং সেই ধারণা অনুসারে 
নিজেকে পরিবতিত করার জন্যে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তা-ও সমান উল্লেখযোগা | 
সত্যোন্্রনাথের সঙ্গে ভ্গনদানন্দিনীর বিবাহ হয় মাত্র সাত বছর বয়সে। সে সময়ে 
তিনি ছিলেন নিবক্ষর। কিন্ত তখন কনা। এবং পূব্রবধদের শিক্ষা দানের প্রয়োনীয়তা 
দেবেন্দ্রনাথ অনতব করেছিলেন। তাই এদের শেখানোর জনো বৈষণকী এবং ইংরেজ 
মঠিলাদের নিয়োগ কর। হয়েছিলো | অতোন্দ্রনাথ এবং হেষেন্্রনাথও জ্ঞানদাপহ 
আলোচ্য মহিলাদের লেখাপড়া শিখতে সহায়তা করেন । এই পারিবারিক পরিবেশেই 
জ্ঞানদার সামান্য লেখপেড় শুরু হয়। তবে তিনি লেখাপড়! শেখায় বিশেষ গুরুত্ব 
দিয়েছিলেন ১৮৬৪ মালের শ্ষেভাগে সতোন্দ্রনাথ দেশে ফিরে আসার পর । তখন 
তিনি ইংরেজি তাঁধাব কেবল সামান্য কিছু শব্দ জানতেন। কিন্ত কয়েক বছরের 
মধো তিনি যে শুধু ভালে। ইংরেজি ও বাংলা শেখেন. তাই নয়, তিনি যথেষ্ট 
অপ্যয়ন করেন এবং রীতিষ্নতো শাংস্কৃতিক গুণান্বিত মহিল। হিশেবে পরিচিত হন। 
তিনি মারাঠি এবং গজরাটি ভাষাও শিখেছিলেন। তা ছাঁডা, তিনি যখন ফ্র্যান্সে 
যান, তখন সামান্য ফরামি ভাষাও শেখেন।১৬ 

পত্রাকারে তার প্রথষ রচনা প্রকাশিত হয়। বামাবোধিনী পত্রিকা-য় ১৮৭১ 
সালে ।১৭পরে ভার'লী-র মতো উ'চু যানের পত্রিকায়ও তা'র রচন। প্রকাশিত হয়।১৮ 
তা ছাড়া তিনি ১৮৮৫-৮৬ সালে বাল ক পত্রিক। সম্পাদনা করেন। 

সত্রীশিক্ষ। এবং সমাঙ্গসংস্কার বিষষক তাঁর প্রবন্ধগুলি বতমানকালে কিছু ধতিহ্যিক 
বলে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু সে যুগে এ সব রচনায় আধুনিকতার অভাব 
ছিলে। না। 


১৫ বুজেন্্রনাথ বন্দযোপাব্যাধ এমনভাবে লিখোছন “যন মতোন্্রনাথকত আলোচা 
অনুবাদ ১৮৬৮ সালের আগেই প্রকাশিত হয় সতোন্সনাথ ঠাকুর ইত দি, পূ. ২৮): এ অনুবাদ 
আদৌ প্রকাশিত হয়েছিলো ফি না গে বিষয়েই সন্দেহে আছে । মিলের গ্রশ্থটি ১৮৬৮ সালের 
আগে প্রকাশিত হয় নি। 

১৬. পর্বে জ্টব্য। 

১৭. 'বঙ্গযহিলার পরিচ্ছদ', বাম্াপ, কাতিক ১২৭৮। লেখাটটিতে তার নাম অবশ্য 
উল্লিখিত হয় নি। 


১৮. ভারতীতে, তীর প্রথম রচলা প্রকাশিত হয় ১৮৮১ সাতে। 


১৮২ সংকোচের বিহবলত। 


জীবনধারাঁয় এবং মনোভাবে তিনি ১৮৮০ ও ১৮৯০-এর দশকের আলোকিত; 
কোনো-মহিলার চেমে কম আধুনিক ছিলেন না। তিনি-যে নিবিচার পাশ্চাঁত্যায়নের 
সমর্থন করেন নি, তার কারণ বাজমীতি সচেতন ভদ্রলে!ক সমাজই তখন মনোভাবের 
দিক দিয়ে জাঠীয়তাবা" এবং পাশ্চাত্যবিরোধী হয়ে পড়েছিলেন। তিনি-যে 
কেবল সীমিত মাত্রায় নাধীমুক্তির জন্যে ওকালতি করেছিলেন এবং সম্ভান লালন, 
গৃহকঞ্ণ ও রান্লাবান্নাকেই মহিলাদেব প্রধান ভমিকা বলে গণ্য করেন,১৯ তার 
কারণ, তখনে। বাঙালি মঠিলাদের সচেতন ভা (017151-এর পধায়ে উপনীত হয় নি। 


জ্ঞান্দানন্দিনী দেখী যোগ্যতার সঙ্গে তী'ব স্বামীকে সাহাযা করেন। তার 
সহযোগিতা না পেলে সতোন্দ্রনাগ তাঁর অবালোধ মোচন করতে অখবা তাঁকে স্বাধীন 
নারীর দষ্টাজ্ত হিশেবে দাড করাতে পারতেন না| মাট্যাভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে 
তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে প্রতিপন্ন করেন।২০ তিনি-যে মহিলাদের 
ক্রিয়াকলাপে একজন সংগঠকেব ভূমিকা পালন করেন, তা-ও ছিলো খন প্রশংসনীয় | 
সে যগের মহিলাদের জন্যে তিনি একটি শাদীন পোশাকের পরিকল্পনা করেছিলেন । 
তিনিই প্রথম বাঙালি মহিলাদেন মধ্যে মাউজ ও পেটিকে'ি পচলন করেন। বাঙালি 
মহিলাদের পোশাক কেমন হয়া উচিত, এ শিষে ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে 
সমাঁজসংস্কারকগণ যখন আলাপ-শালোচনা কদছিলেন, তখন লাগাবোধিনী পন্িশা-ন 
মাধমে জ্ঞানদানন্দিশী দেশী পাঠিকাদের জানাঁন 'য. যে-কেউ চাইলে তিনি “সংস্কত- 
পোশাকে র বিষায় পরামশ দেবেন এবং এ পোশাকের আলোকচিত্র পাঠাবেন। 
শাড়ি পরিধান করার বর্তমান ভি জ্ঞানদা প্রচলন কসেছিলেন। এখন একে 
বড়ো কোনো সংস্কার বলে মনে না-ও হতে পারে; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাঙালি মহিলাদের পোশাক আদৌ বাইবে যাওয়ার অথবা আনুষ্লানিক ক্রিয়াকর্মে 
পরার উপযুক্ত ছিলো না,- এ কথা বিবেঃনা করলে তাঁর অবদানকে যথেষ্ট 
গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করতে হয়।২ ১ 


সামাজিক মনোভাবের দিক দিয়ে দেবেন্দ্রনাথ বেশ রক্ষণশীল ছিলেন। 
পরিবারের সদসাদের ওপর তাঁর প্রভাঁবও ছিলো অপবিসীম। স্রতবাং ঠাকর 
পরিবারে অবরোধ প্রথা কম বেশী কঠোর নিয়মের সঙ্গে পালিত হতো । তা 
সত্তেও, সতোন্দ্রনাথ এ পরিবারে স্ত্রীশিকা ও পর্দা প্রথা বিষয়ে কিছু সংস্কার 


১৯, বিস্তারিত বিবরণের জনো দ্রষ্টবা £ 'স্্রীশিক্ষা, ভারতী, আধাঢ ১২৮৮ | 

২০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকর, ঘরোয়া (পুনর্ দ্রণঃ কসকাতা £ বিশ্বভারতী, ১৯৪৪), প্‌. 
৬৭স্লা । 

২১. বিস্তারিত ধিবরণের জনো দষ্টবা £ পরিশিষ্ট তিন। 


পরিশিষ্ট এক ১৮৩ 


চান করতে সক্ষম হয়েছিলেন অন্তত ১৮৭৩-এ্রর দশক নাগাদ তীদ্রে পরি- 
বারের মহিলাদের মধো অববোবের কড়াকড়ি খামিকট। হাস পায়। বস্তত, তাঁর 
প্রভাবে তাঁর কমবয়সী আত্বীয়দের অনেকেই নরম ও উদারপন্থী মনোভাবে 
বিশ্বাস স্থাপন করেন। 


সতোন্দনাথের অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা জোতিবিজনাথ গোড়াতে স্ত্রীসাহীনতার 
প্রতি প্রতিকল ম"নাভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি সাহিতাক হিশেবে হাতেখড়ি দেন 
কিঞিৎ জল'যাগ নামে একটি প্রহসন বচনা কবে। এই প্রহসনে তিনি সত্রী- 
স্াধীনতাঁৰ পক্ষপাতী পুরুষ এবং “স্বানীন” নানী উভষকে বাঙ্গ করেন। তরুণ 
গ্যোতিবিভ্্রনাথ তখন আদি ব্াঙ্গসমাজেব সম্পাদক ছ্িলন। উতৎপাহবশত তিনি 
কেশবচন্দ্র €সনের ভাবতবধীঁপ বাহ্ধগমাঁজকে তীন্র আক্রমণ কবেন। এ প্রহসনে 
তিনি কেশবচান্রর নায় দেন পন্তিতপাবন সেন এবং তার নারীমুক্তি বিষমক 
ক্রিয়াকলাপেন নিন্পা করেন । এ প্রহসনে তিনি গ্বাদীন নায়িকা ও তাব স্বামীর 
যে চিত্র অঙ্কন কবেন, তা-ও কেবন বিশুদ্ধ সা্নিত্যিক লক্ষণাক্রান্ত ছিলো না। 
জে।াতিরিজ্রনাথ বস্তত তাঁর প্রহসনের মাধ্যমে এটই প্রচার করতে চেয়েছিলেন 
যে, নারীস্াধীনতা। ভীলো নয়।হৎ 

কিন্ত বড়ো ভাই-এর দষ্টান্ত দেখে ছেটোতিবিন্্রনাথ ভ্রত পাল্টে যায়। তিনি 
নিডেই বলেছেন, সতান্দ্রনাথের প্রভাবে তিনি এ বিষয়ে কেমন উদাব হযে 
ওঠলেন।৭৩ এ কারণেই, যথেই্ট জনপ্রিবতা সম্ভেও, জ্যোতিবিন্্রনাথ তার প্রহসনটি 
দ্বিতীয়বার আর মুদ্রণ করেন নি। তদপবি, কেক বছরের মধোই তিনি অবলোধ 
প্রথার এতো বিাবাধী হয়ে ওঠেন যে, সত্রীকে নিষে বাইরে যেতে আরস্ত করেন। 
কত্র'কে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে তিনি কলকাতার জণবনুল রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। 
চারদিকের লোকেরা স্বভাবতই অবাক বিস্ময়ে তীদের দিকে তাকিয়ে থাকতেন 1২ ৪ 

বাহ্যত তাঁর বৈপ্রবিক আচরণ সত্ত্বেও, তিনি কখনো মত্যেন্্রনাথের মতে 
'্াম্তবিকভাবে উদার হতে পারেন নি, -একথা অবশ্য উল্লেখ কব শ্রেয়। কল- 
কাতার রাস্তায় স্ত্রীকে নিয়ে ঘোড়ার চড়ে বেড়ালেও, তিনি স্ত্রীকে তেতর থেকে 
কখনো “স্বাধীন করে তোলাৰ চেষ্টা কবেন নি। সুতরাং সত্যিকার অথে তার স্ত্রী 
কখনো! স্বাধীন হতে পারেন নি। কাজী আবদ্ল ওদদসহ্ছ কোনো কোনো লেখকের 


২২ কিছ জালযোগ প্রনাশিত হয ১৮৭২ সানসে। তখন আদি যান্য সমাজ ও কেশব 
সেনের ভারত নধীয় খাদ্ধ সমাজের সম্পর্ক খুব তিভ্ত ছিলো। 

২৩, জোগতিরিন্দ্রনাথের জীবনক্মৃতি, পূ. ১৩৮। 

২৪, এঁ। 


১৮৪ সংকোচের বিহ্বলতা। 


মতে, কিঞিৎ জলযোগ প্রহসনের নায়ক পর্ণচন্দের মতোই, জ্যোতিরিজ্রনাথেরও 
একটি বিবাহাতিরিক্ত প্রণয় সম্পর্ক ছিলো। প্রহসনের নায়িকা বিধূযুখী তার 
স্বামীকে শুধ আত্মহত্যা করার ছমকী দিয়েছিলো, কিন্তু জ্যোতিরিন্্রনাথের স্ত্রী 
কাদগ্বরী দেবী স্বামীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে সত্যি সত্যি আত্মুহতা। 
করেন।৭৫ বস্তবত তখন মহিলারা প্রতাকটি বিষয়েই পুরুষদের ওপর এতো 
নির্ভরশীল ছিলেন যে, তাদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া! অসন্তব না-হছলেও শক্ত কাজ 
ছিলো । তাঁদের সামানা শিক্ষা দান করা এবং অবরোধ থেকে খানিকটা মুক্ত 
করা শিক্ষিত নগরবাসীদের মধ্যে তখন ফ্যাশন হয়ে উঠেছিলো | জ্যোতিনিক্্র- 
নাথও কোনো বাতিক্রম ছিলেন না। 

সতোন্্রনাথের অন্য এক ছোটোভাই হেমেজ নাথও সতোন্দ্রণাথের দ্বারা যথেষ্ট 
প্রভাবিত হয়েছিলেন। সত্যেন্্রনাথ নিজে জোড়ার্সীকোয় থাকতেন না। সুতরাং 
পরিবারের মহিলাদের শিক্ষা দানের দায়িত্ব তিনি পাঁলন করতে পাবতেন ল। 
সে দায়িত অনেকাংশে হেমেন্্রনাথের ওপরই অপির্ত হয়। তিনি খব যত্বের 
সঙ্গে নিরক্ষর মহিলা এবং বালিকাদের জন্যে একটি পাঠাক্রম নির্ধারণ করেন। 
এই পাঠাক্রম অনুসারে, তাঁদের কেবল লেখাপড়াই শেখানো হতো! না, সেই 
সঙ্গে তাদের সঙ্গীত ও নৃত্যের পাও দেওয়া হতো ।”৬ কলকাতার গেকালেন 
বেশীর ভাগ বালিকা বিদ্যালযে সুচীকর্প শেখাতো, কিস্ত সঙ্গীত-নৃত্য তখনও 
তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্তৃক্ত হয় নি। 


রবীন্দ্রনাথ 


ঠাকুর পরিবারের সকল সদস্যের মধ্যে মহিলাদের আধুনিকায়নে রবীন্দ্রনাথের 
অবদানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । গুধু সতোন্দ্রনাথের কাছ থেকেই তিনি উদার- 
নৈতিক ধারণাঁগমূহ শ্ীকরণ করেন নি, ইংরেজ মমাঁজের দ্বারাও তিনি প্রভূত 


২৫. কী কারণে কাদস্ববী দেবী আত্মহতা। করেন, তা স্পষ্ট জানা নেই। সম্ভবত সম্ভান- 
হীন জীবনে স্বামীর অবতেলাই এর কাবণ। এ সম্পকিতি বিভিন্ন মতাষতের জন্য দ্রষ্টব্য £ 
প্রভাতক্মাব মুখোপাধায়, রবীন্দ্রজীবন, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১১৩-২০, ১৯৪-৯৭$ স্সহাত রুদ্র, 
কাদঘন্নী দেবা (কলকাতা; আশ প্রকাশনী, তারিখ নেই), পৃ. ২১-২৪। চিত্রা দেব, 
ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, পূ. ৭২-৭৪। 

২৬. বিস্তারিত ধিবরণের জন্য দ্রঘটব্য ; ক্ষিতীন্ত্রনাথ ঠাক্ব, আট রমণীর শিক্ষা ও 
স্বাধীনতা, যত্রতত্র । ক্ষিতীন্দ্রনাথ ছেমেম্দ্রনাথে পুত্র! হেল্মন্্রনাথের কন্যা প্রতিভা দেবী 
সেকালে সাংস্কৃতিক গুণান্বিত| মহিল! হিশেবে সুপরিচিত হন।-_দ্রঘটব্য ২ চিত্রা নব, তাকুর 
বাড়ির অন্দরমহল, পৃ. ৮৯-৯২, ৯৪-১০০। 


পরিশিষ্ট এক ১৮৫ 


পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম যৌবনৈ ১৮৭৮-৭৯ সালে তিনি যখন 
প্রথমবার ইংলগ্ডে যান, তখন তিনি যে-চিঠিপত্র লেখেন এবং ১৮৯০ সালে 
দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গিয়ে তিনি যে-রোজনাঃচা লেখেন উভয় থেকেই বোঝ। 
যাঁয়। ইংরেজ সমাজ এবং সে সমাজে মহিলাদের স্রাধীনতা দষ্টে তিনি কতো 
মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভার্তী পাব্রকায় প্রকাশিত পর্বোক্ত একটি পত্রে তিনি স্ত্রী 
স্বাবীনতার পক্ষে তার মনোভাব এভাবে ব্যক্ত করেন : 


মেয়েপেরুষে একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাইত স্বাভাবিক। মেয়েরা ত 
মন্যাজাতির তন্তগত, ঈশ্র ত তাদের সমাজেব একাংশ করে স্থা্টি 
কোব্ছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেলামেশি করাকে একটা 
মহাপাতক, অমাজবিরুদ্ব, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার কোরে তোল! শুদ্ধ 
অস্বাভাবিক নয়, তা অসমাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা 
বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত বোয়েছে আর মেয়েরা তাদের নিজস্ব 
সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালে শৃঙ্খলে বীধা 
আছে।...এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাঁপ নয়: 
সমাজর অর্ধেক মান্যকে পশ্ড কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত 
বোলে প্রচান কব, তা হোলে তার নামেব অপমান করা হয়। মেয়েদের 
সমাজ থেকে নিরাসিত কোরে দিয়ে আমদা৷ কতটা স্তরখ ও উন্নতি থেকে 
বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়।২? 
তার এ মন্তব্যাদি কিছু অকালপন্ক হলেও তিনি এ অনুচ্ছেদে যা বোঝাতে 
চেয়েছিলেন তার মধ্যে কোনে ছ্ব্যর্ধতার অবকাশ নেই। সতোন্্রনাথ ইংলও 
থেকে তীর স্ত্রীকে যে-চিঠিপত্র লিখেছিলেন এ অনুচ্ছেদ পাঠকদের মে গুলিকেই 
মনে করিয়ে দেয়। ইংরেজ সমাজে মহিলাদের মর্যাদা এবং নর-নারীর সম্পর্ক 
দৃষ্টে অন্তত সে সময়ে তিনি নিশ্চিতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পিতাসহ 
রবীন্দ্রনাথের আত্বীয়রা ১৮ বছরের “রবি” কে এমন পত্রাদি লিখতে দেখে 
সচকিত হয়ে পড়েন। বস্তুত, তার পিতা তাঁকে শীধই ইংলগ্ড থেকে ফিরিয়ে 
আনেন।২৮ 
পরবর্তীকালে পরিণত রবীন্দ্রনাথ আর অতো “বৈপ্রবিক" ছিলেন না বটে, 
কিন্ত তবু তিনি মহিলাদের আধুনিকায়নের সপক্ষে লিখতে থাকেন। তীর 
লেখায় তিনি একদিকে বাঙালি মহিলাদের অসম্মান ও হীনাবস্থরি কথা চিত্রিত 


২৭ “য়োরোপধাত্রী কোনে বঙ্গীয় যুনকের পত্র”, ভারভাঁ, অগ্রহায়ণ ১২৮৬, পৃ. ৩৫৮। 
২৮. প্রভাতক্যায় যুখোপাধায়। কাবীছা জীবনী, প্রথব খণ্ড, পু. ৯৫। 


১৮৬ ধকোচের বিহ্বল ত। 


করেন এবং এভাবে তাঁদের প্রতি পাঠকদের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়া 
পান, অন্যদিকে তীর স্ত্রীধাবীনতার আদর্শ তুলে ধরেন। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের গন্প-উপন্যাসে চিত্রিত মহিলারা নিঃসন্দেহে এতি- 
হ্যিক। নিষ্টুর দেশাচারে দ্বার৷ তারা নিপীড়িত। তারা নীরবে গুরুজনদের ন্যায়- 
অন্যায় আদেশ মেন চলে এবং সকল অগম্মান নীববে মেনে নেয়। ববীন্্রনাথের 
এ নব রচনায় বাল-বিধবার শোচনীয় অবস্থ।,২» একারবতী প্রথার নিপীডন,৩০ 
বহুবিবাহ প্রথ।,৩১ এলং বাল্য বিবাহের কফলের৩২ চিত্র অঞ্কিত হয়েছে। 
মহিলাহদর ওপর শাবীরিক নিধাতনের কখাও বলা হয়েছে ।১৩ অশিক্ষিত এবং 
সাংস্কৃতিক গুণানলী-বজিত বাক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। কঠোর অবরোধ প্রখাব 
চিত্র উপন্াায়ের বন্ধ শ্বানে পিবিত। তার কোনো কোনে! নায়িকা দিনের নেনা 
বাসীর মঙ্গে দা কবতে পারে না অথব। নিকটাক্বীয়ের সঙ্গে আলাপ কপতেও 
পারে লা। এ শব চিত্র দেখে ববীন্দ্রমাখের পাক সেকালের দেশচাত্রলযহেন 
সমালোচনা না-করে পারেন না। 


অবশা তাব খেম দিকের রচনায় পাঠক উল্টো দিকের চির ও দেখতে পান। 
এ সব রচনায় বীন্্রনাখ আধুনিকাদের ছবি একেছেন। তীর ণেষ দিকেব নায়িকার 
বাক্তিত্ব এবং ডন ও জগতের প্রতি মনোভাবে সত্যিই ভিনবনী। ভার চিতিত 
পটভূমি? অন্য বকম' প্রধানত পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হলে ও, এই মহিলারা 
মখেট পরিনত এবং নিজেদের কখা নিজেরাই ভাবছে সক্ষম | এব! এই প্রথম বারেন 
মতো শে বি ঘর ও বানাঘৰ খেকে বৈঠকখানায় বেরিয়ে এসে পঙ্ষগদের অঙ্গে 
আপাপ-আলোচনা করতে এবং ভাবের আদান-প্রদান কবতে আবন্ত কবে। তারা 
সুত্র ব্যক্তি হিশেবে চিত্রত এবং আধুনিক মূল্যবোধে বিশ্বাপী। তারা এমন এক 
দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে দেখে যা রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। 


২৯. প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা চহ্গিত্রগুলি হলো £ মোহিনী ('করুণা” ১৮৭৭-৭৮), কম 
(“ঘাটের কথা”, ১৮৮৪), যোনাযশি (আতথি' ১৮৯৫) দামিনী ও ননীবাল (চতুর, ১৯১৬), 
কস্তুন (“ত্যাগ”, ১৮৯২), এবং শৈলবাল। (প্রজাপতির নির্বন্ধ, ১১৯১)। 

৩০. 'দেনাপাওনা' (১৮৯১), ত্যাগ” (১৮৯২), 'অপবিচিত)? (১৯১৪), 'ন্ত্রীব পত্র' 
(১৯১৪) ইত্যাদি। 

৩১. দুঘটান্ত স্বরূপ “মধ্যবতিণী' (১৮৯৩) গঞ্াটির কথা উল্লেখ কর। যায়। 

৩২, যে বাপধিধবাদের কথা ৩১ সংখ্যক পাদচিকায় উল্লিখিত হয়েছে, তারা ছাড়াও 
কমু (দৃষ্টি দান, ১৮৯৯), শশিমুখী (গোরা, ১৯১০), “ককাল' (১৮৯১) গরের নায়িকা ইত্যাদির 
শিও বয়সে বিবাহ হয়। 

৩৩, অন্থস্থ হয়ে পড়ায় পর “দেনাপাও্ডনা' গছের নিরাপমার কোনে! চিক্িৎস। পরধস্ত হয় নি। 


পরিশিষ্ট এক ... ১৮৭ 


মোহিনী, শৈল, কাঁদন্ধিনী এবং সোনামণিবি৩$ মতো প্রথম দিককার বিধবাঁদের 
তুলনায় বিনোদিনী. দাঁমিনী, ননীবালা, অঞ্জলিকা এবং সোহিনীর১৫ মতো বিধবা 
নিঃধন্দেহে ভিন্ন ধরনের | শেষ দিকের বিধবার! খুব এতিহ্যিক নয়, যেমন নয় 
বৃহৎ একান্বর্তী পরিবারের বালিকাবধূরা। নিরুপম৷ এবং বৃন্দাবনের স্ত্রী নীরবে 
সকল অত্যাচার সহ্য করে এবং পরিণতিতে মৃত্যুকে স্বীকার কার নেয়।৩৬ 
এই অত্যাচারে তাদের আদৌ কোনে। ক? হয়েছিলে। কি না, বলা যায় না। 
কৃম্ুম, হৈমস্টী এবং বিনু'3৩+ একানবতীঁ প্রখার শিকার । কিন্তু স্ত্রীর পত্র' গল্পের 
মণালই একমাত্র ব্যতিক্রম। মৃণ!ল একটি বৃহৎ একাগনর্তী পরিবানেব অস্তুখী 
সদস্য। এই পবিবারে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রতি মৃহর্তে ব্যাহত। পবিণতিতে 
মে এই অত্যাঢার স্য করতে মপ্ীকার করে| ১৫ বছর বিবাঠিত জীবন যাপনের 
পর, সে তাঁর স্বামী ও দংসাঁর ত্যাগ করে এবং নিজেকে দেখতে পায় উন্মুক্ত 
নীল আকাশের নীচে, দেখানে সে তাণ শীর্ধ প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সঙ্গে শ্বান- 
প্রশ্বাস করতে পারে ।এ৮ দবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি গল্প ও কবিতায় একাগবতা 
প্রথার নিন্দা করেছেন কিন্ত তার যধে। স্ত্রীর পত্র' প্লাতন্ত্রাম্ডিত হওয়ার কারণ-- 
এ গরের নায়িকা মুণালের ব্ক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে এবং শেষ পর্যস্ত সে বাঁঙালি 
মধাবিন্তদের বহু-যাত্বে-লালিউ সামাজিক মূলাবোেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। 

প্রশ উঠতে পারে ববীন্দ্রনাথ এমন বলিষ্ঠ একটি গঞ্প লিখলেন কী কবে। 
উত্তরে বলা যায়, তিনি সারা জীবনই যথেষ্ট সাহদেন পৰিচয় দিয়েছেন, তবে শেষ 
জীবনে, বিশেষ করে ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ পাঁওযাঁৰ পর, তিনি অধিকতর 
গাহসী হন। এই পর্যাধেই তিনি কথ্য বাংলায় ও নুন ছন্দে পরীক্ষানিরীক্ষা 
শুর করেন এব: বলিষ্ঠ সামাজিক বিষযবস্তু নির্বাচন করেন। সবুজপত্র প্রকাশের 
পর দু-তিন বছরের মধ্যে তিনি 'ন্ত্রীর পত্র' 'হৈমস্তী” এবং অপরিচিত ছোটো 
গল্প গুলি, চতরঙ্গ এবং ঘরে বাইরে উপন্যাস দৃটি এবং বলাকার কবিতাসমৃহ 
রচনা করেন। 


৩৪. বিনোদিনী (চোখের বালি, ১৯০৩), দাযনী ও নদীবালা চেতুরজ), মগুলিক। 
('মগ্তুলিকা” গলাতকাঁ, ১৯১৮), এবং সোহিনী (ল্যাবরেটরি, ১৯৪০)। 

৩৫. কাদছ্িনী (জীবিত ও মৃত, ১৮৯২)। 

৩৬. বৃদ্দাননেব স্ত্রী (সম্পত্তি সমর্পণ, ১৮৯১) | 

৩৭. স্নু কফোকি, পলাতকী)। 

৩৮, 5. ১72, "/৪1180013 01 019 11919 0 1101৬008111 ; 11110101191, 
17179 89709। 791191559109 810 79101701011 190019) 1189 ৬1৪৬৪ 81781911 
048119171%, ৬০1. 41, 195. 1--74 (43, 1976-015 1976), 0,208, 


১৮৮ সংকোচের বিহবলতা 


রবীন্দ্রনাথ নিজেই খব বাড়ো৷ একটি যৌথ পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং একজন 
ধবেদনশীল মান্য হিশেবে তিনি নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই প্রথা বাক্তির 
ওপর কী অত্যাচার করে। এরূপ যৌথ পরিবারে মহিলাদের অবস্থা আরো 
শোঁচনীয়। আগেই আলোচিত হয়েছে কিভাবে তীর স্ত্রী জোড়াসী"কাব বাডি ছেড়ে 
যেতে এবং প্রথমে শিলাইদহ ও পরে শান্তিনিকেতনে বাস করতে বাধা হন।৯ 
তীর মৃত স্ত্রী যে-অত্যাচার সহ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন '্ত্রীর পত্র" গল্পটি লেখার 
সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সে কথা মনে কবেছিলেন এবং সম্ভবত প্রতিশোধ নেওয়ার 
উদ্োশোই একই সঙ্গে তাঁব পরিবার ও বাঙালি সমাজকে আক্রমণ করেছিলেন। 


অবরোধ প্রথার প্রতি তীর শেষ দিকের নায়িকাদের প্রতিক্রিয়া অতাস্থ সাহসী! 
পদের কেউ কেউ বস্তুত অববোধ সংক্রান্ত সকল আইন ভঙ্গ করে। এবা বেপনোয়। 
যবতী- অবাপভাঁবে এবা বন্ধাদর সঙ্গে মেলামেশা করে এবং. এমন কি, যৌন 
বিঘষেও আলোচনা কবে। প্রসঙ্গত বিভা, কেতকী, স্বরীতি, সোহিনী এবং 
নীলাব কথ! মনে করা যেতে পারে ।8০ এল অতীনত্ক কিভাবে আলিজন ও 
চন্বন করে এব: নিহত হওয়ার ঠিক পর্ব মুহর্তে আকস্মিক আবেগ কিভাবে তার 
বক্ষ নগ করে, তা ও এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য '৪১ সেকালেব পবিপ্রেক্ষিতে তাঁব 
আচবণ ছিলো নিঃসন্দেছে অতান্ত প্রথাবিরুদ্ধ। সোহিনী এবং নীলার আঁচরণও 
কম প্রথাবিকদ্ধ নয়। এ কথা অবশ্য স্বীকাধ যে, রবীন্দ্রনাথ এ সব চরিত্রই 'এ'কে- 
চিলেন তীর জীবনের শেষ দশকে! প্রকৃত পক্ষে, বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, 
ভ্রুত নগরায়ণ হেতু শিক্ষিত বাঙালি মহিলাদের জীবন ধারায় কিছু পরিবীন সূচিত 
হয়। রবীন্দ্রনাথ তার সারা জীবনই সমসাময়িক সমাজের চিত্র বেশ বিশৃস্ততার 
সঙ্গে অঙ্কন করেন! তীর জীবনের শেষ দশকে তিনি কোনো কোনে ক্ষেত্রে এ 
ধবনেব চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অত্যাধূনিকতাঁর পরিচয় দেন। 


ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন। অতিশয় 
ফ্যাশন দরস্ত ২৩ বছরের ফূবক রবীন্দ্রনাথ ১১ বছর বধস্ক একটি নিরক্ষর এবং 
সাংস্কৃতিক গুণাবলী বজিত বালিকাকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। তাঁর আত্ত্ীয়র। 
অবশ্য এ বালিকাকে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন। তীরা তার পুরানো ধাঁচের 
নামটি পর্যস্ত পরিবর্তন করেন। এ বালিকাবধূ বাংলা এবং সংস্কৃত, এমন কি, 


৩৯. পূর্বে দ্রট্বা। 

8০. বিভ৷ ('রবিবার', ১৯৩৯), কেতবী (শেষের কবিতী, ১৯২৯), স্থবীতি (প্রেগতি- 
সংহার, ১৯৪১) পোহিনী ও নীন। (ল্যাবরেটরি, ১৯৪০)। 

৪১. চার অধ্যায়, ১৯৩৪। 


পরিশিষ্ট এক ১৮৯ 


খানিকটা ইংরেজিও শেখেন। একবার তিনি নাট্যাভিনয়েও অংশ গ্রহণ করেন।৪ 
কিন্ত এ সব সত্তেও, রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে তার প্রত্যাশিত সঙ্গিনীকে হয়তে৷ 
পান নি। বিয়ের আগে তিনি বোস্বাই-এর আনা তরখরের৪৩ মতো সাংস্কৃতিক 
গুণাধিত মহিলাকে কাছ থেকে জেনেছিলেন। তা ছাড়। জ্ঞানদানন্দিনী 
দেবী, কাঁদম্ববী দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং প্রতিত। দেবীকে তে। নিজেদের 
সংসারেই দেখেছিলেন। পুরোপুরি পিতার আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন 
সেজনো, অথবা তার তখনে। ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় নি সেজন্যে, তিনি এ বিয়ে 
করতে মন্মত হয়েছিলেন। তাছাড়া, মেয়েদের বাল্য বয়মে বিয়ে দেওয়ার 
দেশাচারকেও তিনি যেনে নিয়েছিলেন। এ কারণেই তাঁর প্রথম দিককার 
ধিকাংশ নায়িকাই বাল্যকালে বা বয়ঃসন্ধিকালে বিবাহিত । এই মেয়ের! 
স্বভাবতই অশিক্ষিও এবং বিবাহপূর্ব প্রেম সম্পর্কে অজ্ঞ।| তার গোরা (১৯১7) 
উপন্যাসের নায়িকা স্থচরিতা অবশা শিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণামিত। এমন 
কি, সে বিবাহপূধ প্রণয়ে লিপ্ত । সবোপরি, তান ব্যক্তিত্বের পূরণ বিকাশ 
ঘটেছে এবং সে গ্রিণত ব্যক্তির মতো কথাবাত। বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাকে 
যাত্র ১৭/১৮ বছর বরগী বলে উল্লেখ করেন।8৪ তার চেয়েও আশ্চর্যের 
বিষয় উপন্যাসটি যখন ধারাবাহিকভাবে প্রবাসী পাত্রকায় প্রকাশিত হর, 
তখন রবীন্দ্রনাথ তার বয়ম ১৪/১৫ বলে উল্লেখ করেন।৪৪ একই উপ- 
ন্যাসের ললিতাকেও বেশ পরিণত বলে মনে হয়, কিন্ত তার বয়ম মাত্র ১৩ 
কি ১৪। 
কিন্ত সময়ের বিবতনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতজির পরিবর্তন হর 
এবং তীর নায়িকাদের বিধাহ-বয়সএ বৃদ্ধি পায়। নীচের পীঠিক। থেকে এ বিষয়ে 
একট। স্পষ্ট ধারণা হতে পারবে £ 


৪২, চিত্রা দেব, ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল, পূ. ৭৮। 

৪৩. আত্বারাম পাও্বাং-এব কন্যা আনা ছিলেন দারুণ পাশ্চাতা প্রভাবিত। 
বিলেতে পাঠানো আগে সত্োদ্্রনাথ রবীন্দ্রনাথকে কিছুদিনের জন্যে আনাশ্র পরিবারে 
রাখেন। ভিনি আশা করেছিলেন যে, এর ফলে রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য আদবকামদ] শিখতে 
পারবেন। রবীন্দ্রনাথ অগ্লদিনের মধ্যেই আনার প্রেমে পড়েন এবং আন!বধ নাম দেন 
নলিশী | সমকালীন ও পরবর্তী বছ কবিতা ও গানে ববীন্রনাথ 'নলিশী' শব্দটি বাবহার 
করেন। 

8৪, গোরা, রখাঁজরচনাবলী, নবব খণ্ড (কলকাত। £ পশ্চিম বঠ সরকাব, ১৯৬১) 


পৃ. ৩। 
৪৫. প্রবাসী, তাগ্র ১৩১৪, পৃ. ২৭৯। 
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মহিলাদের অন্তৃষ্ঘন্ এবং আবেগের চিত্রাঙ্কন করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ স্বভাবতই 


স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বিষয়ে প্রশ উত্থাপন করেন। 


সেকালে সমাজের এই রীতি 


ছিলো যে, বিবাহ করলে স্বামী তীর স্ত্রীর দেহ ও মনের ঘোলো আনা অধিকার 
দাবি করতো এবং সত্রী ও এই দাবি বিনা বিতর্কে মেনে নিতো । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
শেষ দিকের নায়িকারা ব্যক্কিম্বাতস্ত্রো বিশ্বাসী বলে, এই অধিকারের বৈধতা সম্পর্কে 
প্রশ তোলে তীর নায়িকারা মনে করে, স্ত্রীর অন্তর জয় করে নেওয়ার দ্বিনিশ। 


পরিশিষ্ট এক ১৯১ 


এর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত পাঁওয়া৷ যেতে পারে ঘরে বাইরে উপন্যাসে । উপন্যাসের 
নায়ক নিখিলেশ, রবীন্দ্রনাথের বড়ো ভাই সতোন্ত্রনাথের মতোই, নিরক্ষর স্ত্রীকে 
লেখাপড়া শেখানোর জন্যে একজন য়োরোপীয় মহিল! নিয়োগ করে এবং সত্রীর 
হৃদয় জয় করার প্রয়াস পায়। সে তার বন্ধু সন্দীপের সঙ্গে মত্রী বিমলার পরিচয় 
করিয়ে দেয়। বিমল! ত্রত সন্দীপের প্রেমে পড়ে এবং এমন পর্যারে উপনীত হয় 
যে, সহজেই তার সতীত্ব হানি করা সম্ভব হতো। স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক 
দারুণ এক সঙ্কটের সন্পুধীন হয়। কিন্তু নিখিলেশ মতাকারভাবে মানবিক 
আদর্শ ও ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাণী। সে ভানে বে, 'বাক্তি শিক্েকে আবিষ্কার 
কপতে চাইলে এবং অনোর সঙ্গে সম্পর্ককে স্থভনশী ভবে অর্বহ করে তুলতে 
চাইলে অবশ্যই ঝ:কি নিতে হয়।'৪ ৬ 

রবীন্দ্রনাথ অস্কিত সকল আধুনিক নারিকারই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টা 
এই যে, তাদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত। এই মহিলার। অতৃপ্ত এবং ব্ক্তিস্বাধীনতাঁর 
অন্বেষণে লিগ্ু। বিনোদিনী, আনন্দময়ী, স্থচারিতা, ললিতা, বিমলা, মুধালিনী, 
কলঢাণী, হৈমন্তী, দামিনী, কমদিনী, নন্দিনী, এলা এবং সোহন1৪৭ সকলকেই 
এই এ্রেণীভুক্ত করা চলে। এই মহিলাদের প্রত্যেকেরই এমন কিছু বৈশিষ্ট আছে 
যা তাকে অনাদের থেকে আলাদা করে দেয়। তাদের সবাই গুরুজনদেব করনত 
সম্পর্কে প্রশু তুলতে সম্ধ এবং প্রয়োজনবোবে সে কতৃত্ব অ্ীকার ও করতে পারে। 
এশাবে তার। খেই সনাতন মূল্যবোধকেই অস্বীকার করতে পারে যার ওপর গোট। 
সনাঁজ দণ্ডায়মান। শেষ পর্বত নীরবে পরাজয় মেনে নিলেও, যোগাযোগ উপন্যা- 
সের কমুদিনী স্বামীব সঙ্গে শয্যায় যেতে অন্লীকার করে। গোরা উপন7াসের 
ললিতা তার পারিবারিক ধর্মকে মেনে নিতেও অসম্মত হয়। বিশেষণ করলে দেখা 
যাঁয়, এ চরিব্রগুলির কোনোটিই ১৯০১ সালের পূবে অঞ্কিত নয়, বল্পত একটি 
(বিনোদিনী) অঙ্কিত হয় ১৯১১ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে, তিনটি (আনন্দ ময়ী, 
সুচরিতা ও ললিতা) ১৯০৭ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে এবং অন্যগুলি ১৯১৪ 
সঁলের পরে। এই মাহসী চরিত্রসমূছ চিত্রিত করে রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত বাঁঙালি 
মহিলাদের আধুনিকায়নকে প্রভাবিত ও উৎসাহিত করতে পেরেছিনেন। 

সভাবতই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষাকেই নারীমুক্তির পূর্বশর্ত বিবেচনা কনেন। তার 
চিত্রিত প্রথম দিকের নায়িকারা তেমন শিক্ষিত না-হলেও, শেষ দিকের নারিকারা 


85. 3.1. বিএ, ৬7718110115 07 1018 1118119. .,'9 6, 204. 
8৭. আনলময়ী, স্বচরিতা ও ললিতা গোরা উপন্যাসের, বিষগ। ঘরের বাইরেনর 
খাল্যানী 'অপবিচিত।'-র, কৃষুদিনী খোগাযোগের (১৯২৭-২৮) এবং নশিনী রজ্জকরবী-র (১৯২৪)। 


১৯২ সংকোচের বিহ্বলত 


শিক্ষায় অগ্রসর | এই নারীদের কেউ কেউ-যেষন লাবণ্য (শেষের কবিতা) এবং 
এলার (চার অধ্যায়) বিশৃবিদ্যালিয়ের ডিথ্িও আছে। এমন কি, উ্ষিমাল! উচচতর 
ডিগ্রির জন্যে য়োরোপ গমন করে। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চেয়ে 
তেমন শিক্ষারই পক্ষপাতী যা! ব্যক্তি ও চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে। 
এ কারণেই তাঁর শেষ দিকের নায়িকারা, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা যতোটুক্‌ পেয়ে থাকুন 
না কেন, ধারালো বাক্িস্বাতষ্ব্য এবং পূর্ণ বিকশিত চরিত্রের অধিকারী । জগৎ 
ও জীবন সম্পর্কে তাদের সুনিদিষ্ট মতামত আছে। এলা ও সৌদামিনীর৪৮ মতে 
তাদের কেউ কেউ রাজনীতি সচেতন। সেকালের বাঙালি নমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 
সোহিনীর বিজ্ঞানয়নস্কতাও উল্লেখযোগ্য! 

সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষিত নায়িকার! প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ধের 
বন্ধন থেকে ক্রমশ অধিকতর মুক্ত হয়ে ওঠে। প্রথম দিকের নায়িকার! হিন্দ অথব৷ 
থান্ধ যা-ই হোক না কেন, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি খুব অনুগত ছিলো । কিও 
গোরা উপন্যাসেই প্রথম আনন্দময়ী, স্ুচরিতা ও ললিতার মতো অন্যথায় যথেষ্ট 
ধামিক নারী প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সীমানা অতিঞ্রম করে। তর শেষ দিকের নায়ি- 
কার। ধর্মের প্রতি প্রায় উদাসীন। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রতি এই পঠিবাতিত মনো- 
ভাবকে নিঃসন্দেহে আধুনিকতার অঙ্গ বলে গণ্য করা যায়। 


নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও ববীন্দ্রনাথ পরিবর্তনের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। 
বাংল৷ সাহিত্যে তাঁর রচনায়ই প্রথম এমন নর-নারী দেখা গেলে! যারা বিবাহ 
বা অন্যসূত্রে সম্পকিত না-হলেও বন্ধু হতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা 
নিয়ে একত্রে কাজ করতে পারে ।৪* তাঁর চিত্রিত বিবাহাতিরিক্ত ও বিবাহ- 
পৃ প্রণয়চিত্রেও বাংল৷ সাহিত্যে সম্ভবত প্রথম। সবশেষে, তাঁর শেষ দিকের 
নায়িকাদের একক পবিবারের সদগ্য হিশেবে চিত্রিত করা হয়েছে। এর! 
স্বভাবতই প্রথম দিকের নায়িকাদের তুলনয় অধিকতর ব্যক্তিস্বাধীনতার বিকাশ 
ঘটাতে সক্ষম । 

কিন্ত এ সত্বেও যে নারীয়ুক্তির চিত্র রবীন্দ্রনাথ অঞ্চন করেন, তা আদর্শ- 
স্থানীয় নয়। তার নারীর৷ মূলত পুরুষদের তুলনায় নিমুশ্রেণীর | সামাছিক দৃষ্টি- 
ভঙ্গিতে তাঁরা প্রধানত এঁতিহ্যিক, কারণ তার। সমপাময়িক কালের ক্রমবর্ধমান 
অর্থনৈতিক চাপের মন্মুখীন হয় নি। ত৷ ছাড়া, এই নারীর৷ প্রায় সবাই নগর- 
বাসী হলেও, পর্দা ও শিক্ষা ব্যতীত তাদের জীবনধারায় অন্যত্র লগরায়ণের 


৪৮. “বদনাম, ১৯৪১। 
৪৯, 1. 88, 89168110181) 0, 48. 


পরিশিষ্ট এক ১৯৩ 


ছাঁপ অত্যন্ত নগণা। মহিলাদের প্রথ! বিরুদ্ধ পোশাক, সাজগোজ এবং পাশ্চাতা 
প্রভাবিত জীবন ধারার প্রতিও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট বিদ্বেষ ছিলো৷। 


তিনি মহিলাদের আধুনিকায়নের প্রতি অবদান রাখলেও, শিক্ষিত মহিলাদের 
চাকুরি গ্রহণ করার বিষয়টি লক্ষ্য করেন নি অথব৷ হয়তো অপছন্দ করতেন। 
তাঁর নায়িকাদের প্রায় কেউই চাকুরিজীবী নয়।* একথা অর্্ীকার করার উপায় 
নেই ষে, পুরোপুরি নারীমুক্তি চাইলে মেয়েদের অর্থনৈতিক স্লাবলম্বন আবশ্যিক। 
১৮৭০-এর দশকেই জ্ানাঙ্কুর পত্রিকার সম্পাদক লিখেছিলেন যে, জীবিকার 
জন্যে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না-হছলে, মহিলাদের কোনে। অপমান ও অসন্বান 
অথবা শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে হবে না ।৫০ ১৮৮০-এর দশকে এই মতবাদের 
সমর্থনে 'আরে৷। রচন। প্রকাশিত হয়েছিলো ।৫১ কিন্তু ১৯৩০-এর দশকেও রবীন্দ্র- 
নাথ এ মতবাদ মেনে নিতে অথবা একে স্বাগত জানাতে পারেন নি। অথচ তিনি 
এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, অথবলে বলীয়ান পুরুষরা নিজেদেরকে মহিলাদের 
তুলনায় শ্রেষ্ঠ বিবেচনা! করে এবং বিস্মৃত অতীতকাল থেকেই পুরুষরা তাদের 
“বাহুবল ও অর্থবল” দিয়ে মহিলাদের ওপর আধিপত্য খাটিয়ে আসছে ।৫ৎ 
মহিলাদের “অর্থনৈতিক স্বাবলম্ধনের” প্রয়াস এবং “অর্থনীতির ওপর পুরুষদের 
একচেটয়া নিয়ন্ত্রণের” বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম তাঁর মতে খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়।৪ ৩ 
বর্তমান দাসত্ব থেকে মহিলাদেৰ মুক্তির জন্যে ওকালতি না-করে, তিনি “নারীত্ব” 
কে আদর্শায়িত করেন। “নারী, তাঁর মতে ভালোবাস! এবং আন্মত্যাগ। তিনি 
তাই সেই সীতাকে গৌরবাণ্িতকরেন “যিনি সারা জীবনের ত্যাগের বিনিময়ে 
পুরস্কার হিশেবে কেবল দঃখের পবিত্র মহিমাই অর্জন করেন” ৫৪ 


ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁর অনেক অসঙ্গতি ছিলে! । তিনি যা লিখেছিলেন, 


* শেষের কবিতা, উপন্যাপের সাবণা একটি ধাতিক্রম। 

৫0. “গৌরব, স্বাধীনত। ও অপরতন্ত্রী” জ্ঞানাঙ্কুর, বৈশাখ ১২৮১, পৃ. ২৬০, ২৬৫। 

&১. দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী, 'স্্ী স্বাধীনতা, সোপান, প্রথম খণ্ড (কলকাতা, ১৮৭৯), 
পৃ. ১১৫। 'স্ত্রীশিক্ষা”, সোমপ্রকাশ, ৩০ শ্রাবণ ১২৮৯, সাময়িকপন্রে বাংলার সমাজ চিন্ন, 
চতুর্ধ খণ্ডে সংকলিত, পৃ. ৫৭৬-৭৭$ সিচ্ধেখুর রায়, 'লোকসংখ্য।', নব্যভারত, ফাল্গুন ১২৯১, 
পু. 8৭01 

৫২, নি,খ,150019, 0/981৬69 011 (0০017001) ২ 10401011181 6 0০0.॥ 
1922), 1১. 162. 

৫৩, 7,1,190019, 28780181105 (1.017001 ১11/201111817 8 ০098 1919), 
0. 181, 

৫৪, 0০7৪98616 01169, 10. 163. 
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১৯৪. সংকোচের বিহ্বলতা 


সব তার নিজের জীবনেই পালন করেন নি। শেষ দিকের রচনায় তিনি বালা- 
বিবাহের দারুন বিরোধিত। করলেও নিজের সবকটি কন্যাকেই অল্প বয়সে বিয়ে 
দিয়েছিলেন। তাঁর বড়ো মেয়ে মাধূরীলতার বিয়ে হয় ১৪ বছর ৮ মাস বয়সে, 
মেজ মেয়ে রেণকার ১০ বছর ৮ মাসে, এবং মীরার ১৪ বছর ৬ মাসে । পৃত্র 
রথীন্দ্রনাথের বিয়ে হয় ২১ বছর ২ মাস বয়সে। এই প্রসঙ্গে তার সঙ্গে সত্যে্দ্র- 
নাথের তুলনা করলে দেখ! খাবে, সত্যেন্ত্রনাথের মধ্যে স্ববিরোধের পরিমাণ 
ছিলে। অনেক কম। 


সতোন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা ইন্দিরার বিয়ে হয় ২৬ বছর বয়সে। যাঁর 
সঙ্গে তার বিয়ে হয় বেশ কিছু দিন থেকে তাঁর সঙ্গে ইন্দিরার প্রণয় চলছিলো । 
রবীন্গনাথ তাঁর কন্যাদের পছন্দ কর! পাত্রকে বিয়ে করার প্ুযোগও দেন নি। 
মাধুরীএতার বিয়ে হয় শরৎকুমার চক্রবতাঁর সঙ্গে। শরৎকৃমারের বয়স ছিলো 
মাধ্রীলতার দ্বিগুণেরও বেশী এবং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের 
কম।৫৫ সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচা্ধ নামে যে যুবকের সঙ্গে রেণুকার বিয়ে দেন ভার 
বয়স ছিলো কমপক্ষে রেণুকার আড়াই গুণ। রেণুকার বিয়ে সম্পর্কে কৈফিয়ৎ 
দিয়ে তিনি বন্ধু জগদীশ বসকে যা লেখেন তা হলো £ একটি ডাক্তার বলিল, 
বিবাহ করিব-_ আমি বলিলাম কর।.''ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী ।৫৬ বিয়ের 
ব্যাপারে তিনি তর কন্যাদের কোনো রকম মতামত নিয়েছিলেন কি না, জান! 
যায় না। বস্তত, এই বিয়েগুলি ঠিক করার সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই এঁতিহিযিক 
দৃষ্টিতঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। তিন জামাতাকেই তিনি যৌতুক বাবদ নগদ 


৫৫. শরংকমার চক্রবর্তী ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবতীর তৃতীয় পূত্র। তিনি ১৮৯৪ 
সালে দুটি বিষয়ে অনাসসহ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীণ হন। ১৮৯৫ সালে প্রথম শ্রেণীতে এম এ. 
উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৬ সালে বি.এল.॥ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তিনি জামাতা হিশেবে খবই 
প্রাথিত পাত্র ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জামাতা হিশেবে পানার জন্যে যে কতোট৷ ব্যাক্ল 
হয়েছিলেন তা বোঝা যায় প্রিয়নাধ সেনকে লেখা এবং শরতকযাবকে লেখ। তার চিঠিপত্র থেকে। 
(প্রিয়নাথ মেনকে পত্রাদির জন্যে ড্রঘটব্য চিউগন্ত, অষ্টয খওড এবং শরৎকৃমারকে লেখ চিঠিপত্রের 
জন্যে দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮০।) এক পর্যায়ে শব ও ভার আত্মীয়র। বিবাহের প্রস্তাবে 
সম্মত হন, কিন্ত তারা ২০১,0০০ টাক। যৌতুক দাবি করেন। ১০,000 টাক। দিতে রবীন্দ্রনাথ 
আগেই সম্মত হয়েছেলেন। বেশ কিছুকাল উৎকগ্ঠিত প্রতীক্ষার পর শেষ প্যস্ত এ বিবাহ 
অনুষিত হয়। 

শরৎক্মারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পক পরে অবশা তিজ হয়ে যায়। শরংকমার বস্তত 
নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে অপমান করেন। 


৫৬, পরে ভরষ্টবা। 


পরিশিষ্ট এক ১৯৫ 


অর্থ প্রদান করেছিলেন, ত। ছাঁড়া তিন জনকেই তিনি অর্থবায় করে উচচশিক্ষার 
উদ্দেশ্যে বিদেশে প্রেরণ করেছিলেন।৫« 

তদুপরি কন্যাদের তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দেন নি। তার স্ত্রীযুণালিনী 
দেবীকে লরেটো স্কুলে লেখাপড়ার জন্যে পাঠানো হলেও, তিনি নিজে তাকে 
সত্যেন্জনাখের মতে যথাথভাবে শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কি না, সন্দেহ 
হয়। সতোন্দ্রনাথের কনা। ইন্দিরা ১৮৯২ সালে কলকাত৷ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 
ফরাসি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ বিএ উত্তীর্ণ হন। 


কিন্ত এ সব সীমাবদ্ধতা সত্তেও, সমকালীন সমাজকে তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে 
বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন,_-সম্ভবত সাহিতি)ক হিশেবে তিনি 
অতো বড়ো ছিলেন বলেই। তীর শেষ দিণকর লেখায় লাবণ্য, এলা, সরলা, 
উমিমালা, স্ুরীতি, আঁচরা, বিভা, সোহিনী এবং নীলার মতো। আধনিকার সাশগণৎ 
পাওয়া যায়।৫৮ এই চরিত্রগুলোকে আদৌ অবাস্তব বলে আখ্যায়িত কব চলে 
না, কেননা তিনি এমন উচচশিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণাগিত মহিলা বর্তমান 
শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে নগরে, বিশেষত কলকাতা, দেখেছিলেন। আজকের 
বাঙালি মহিলারা অধিকতর আধুনিক | উনবিংশ শতকের অবরুদ্ধ এবং অসন্পানের 
দিনগুলি এখন প্রায় অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। 


কিন্তু এ সমাজ পরিবতন একদিনে বা একজনের চেষ্টায় হয়নি। অমংখা 
সমাজকমীর মহত প্রচেষ্টার ফলেই বাঁঙাঁলি মহিলার বর্তমান অবস্থার উন্নীত হয়েছেন। 
মহিলাদের এই আধুনিকায়নে ঠাকুর পনিবার একটি গুরুহপূর্ণ ভূমিকা পালন 
করে। তীদের বলিষ্ঠ রচনার মাঁধামে সত্যেন্দ্রনাথ, জেযোতিরিন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ 
বাঙলি সমাজকে নারীযুক্তি সম্পর্কে যচেতন করে তোলেন । শারীত্ব এবং রোম্যানটিক 
প্রণয়ের যে-চিত্র রবীন্দ্রনাথ তার গন্প-উপন্যাসে, নাটক ও কাবো অঙ্কন করেন 
তা শিক্ষিত বাঙালি সমাজকে গতীরভাবে প্রভাবিত করেছিলো | 


বক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে এ পরিবারের সদস্যর! নারী- 
মুক্তির অনেকগুনি উল্লেথযোগা দৃষ্টান্ত স্বাপন করেছিলেন। গোড়াতে এ সব দৃষ্টান্ত 
দেখে সাধারণ মানুষের চমকে গেলেও, ক্রমশ শরধিক সংখ্যক নরনার্ী এ সব 
দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে থাকেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, কাদন্বরী দেবী, সূর্ণকুমারী 


৫৭. শরৎ বিলেত গিয়ে ধারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। সত্যেন্্রনাথ আ্যামেরি কায় 
যান হোমিওপ্যাথিক চিকিতলায় উচ্চতর শিক্ষার ভন্যে। তৃতীয় জামাতা নগেন্রনাখ আযামে- 
রিকায় ধান কৃষিবিদ্যায় ডিথ্রি নেওয়ার উদ্দেশ্যে । 

৫৮. উমিমাল। (দুইবোন) এবং অচিরা (“শেষ কখ)', ১৯৪০)। 


১৪৬ সংফোচের বিহবলতা 


দেবী, সরল৷ দেবী, ইন্দিরা দেবী এবং প্রতিভাদেবীসহ ঠাকুর পরিবারের কয়েকজন 
মহিলাও বিদ্রোহের পতাকা তুলেছিলেন। বাঙালি মহিলার৷ প্রথমে সপক্কোচে এবং 
পরে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে একেই অনসরণ করেন। 


পরিশিষ্ট দুই 
বামাবোধিনী পত্রিকা, ১৮৬৩-১৯২৩ 


১৮৫-এর দশক লাগাদ সমাজ সংস্কারকগণের অনেকেই মেয়েদের শিক্ষাদানের 
প্রয়োজনীয়তা অনভব করেছিলেন । কিন্ত সৃল্লসংখাযক বাক্তিরই অবরোধ প্রথা 
সংক্রান্ত দেশাচার অগ্রাহা করার সাহস ছিলো, সেজন্যে মুষ্টিমেয় বাঁলিকাই বেথুন 
বালিক। বিদ]ালয়ে যেতে পেরেছিলেন। এমন কি, যে-বালিকারা এ বিদ্যালয়ে 
ভতি হতো তারাও সামান্যই লেখাপড়া শিখতে পারতো, কারণ দতিন বছরের 
মধ্যেই তাদের বিয়ে হয়ে যেতো। এই জনোই সংস্কারকদের কেউ কেউ বাড়িতে 
শেখানোর একটি কার্ধক্রম গ্রহণ করার এবং বিভিন্ন বিষয়ে শেখা যেতে পারে 
এমন একটি পত্রিক৷ প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্যারীচাদ মিত্র 
মাসিক পান্রকা নামে একটি সাময়িকী প্রকাশ করেন ১৮৫৪ সালে। পত্রিকার 
স্চনায় তিনি বলেন যে, এ পত্রিকা লেখ। হবে সচরাচর যে-ভাষায় কথাবার্তা 
হয় তেমন সহজ ভাষায়, যাতে মহিলারা তা পড়ে সহজেই বুঝতে পারেন। এই 
সাময়িকীতে পারীষ্ঠাদের একাধিক জনপ্রিয় রচন। প্রকাশিত হয়েছিলো এদিক 
দিয়ে পত্রিকাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কিন্তু পত্রিকাটি মাত্র চার বছর চলেছিলো৷ 
এবং সেকালের নগণ্য সংখ্যক “শিক্ষিত” মহিলার পক্ষে এ পত্রিকার মান ছিলে 
খুবই উ'চু। 

কেশবচন্দ্র সেন ব্রাঙ্ছগদমাজে যোগদান করেন ১৮৫৯ সালে। সামাজিক 
ভাবধারায় গোড়ার দিকে তিনি বৈগবিক ছিলেন। তিনি ধর্মীয় উদীপন। নিয়ে 
সমাঁজসংস্কার কার্য আর করেন এবং শীঘুই একদল যুবককে আকৃষ্ট করতে 
সমর্থ হন। তার! প্রবলভাবে বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সমর্থন করেন এবং সমগ্র 
হিন্দ বিবাহ-প্রতিষ্ঠানটিই যুক্তি ও সুবৃদ্ধির ওপর নির্ভর করে পুনর্গঠিত করতে চাঁন। 
এভাবে তীর! বাঙালি মহিলাদের দূঃখের বোঝা খানিকট। লাঘব করার প্রয়াস পান। 
১৮৬১ সালে তাঁর! সঙ্গত সভা নামে একটি সমিতি স্বাপন করেন। এই সমিতির 
সদস্যগণ সমাজ সংস্কারকে বাধ আদর্শের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে 
করেন। 

এরা স্ত্রীশিক্ষার প্রতি বিশেষ উতগাহী ছিলেন। এরা উপলব্ধি করেছিলেন 
যে, বালিক৷ বিদ্যালয় স্বাপন করে মেয়েদের তীর আদৌ শিক্ষিতই করতে পারবেন 


১৯৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


না, তাঁদেরকে আধুনিক ও “স্বাধীন” করে তোলার তো প্রশই ওঠে না। সুতরাং 
১৮৬৩ সালে তারা বামাবোধিনী সভা নামে আর একটি সমিতি স্থাপন করেন। 
এই মমিতির বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্য ছিলো । তার মধ্যে একটি ছিলো বামাবোধিনী 
পল্রিকা নামে মেয়েদের জমো একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। এ ছাড়া 
তীঁবা এমন আরো গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন যা বিশেষত মেয়েদের 
জন্যে উপযোগী হবে। তখন এ ধরনের গ্রশ্থাদিব খুব অভাব ছিলো ।৯ সাময়িক- 
পত্রটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয় যাতে এর পাঠকরা এ পত্রিক। পড়ে বাংলা ভাষা 
ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিদ্রোন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, জ্যোতিবিজ্ঞান, সম্তীনপাঁলন, 
গৃহকর্ম এবং ধর্মসহ নানা বিষয় শিখতে পারেশ। এ পত্রিকায় সমাজ সম্পর্কে 
প্রকাশিত দীর্ঘ আলোচনাঁপমুহের লক্ষ্য ছিলো মহিলাদের কসংস্কার, এমন কি, 
এঁতিহ্যিক মূল্যবোধ থেকে মুক্ত করার। বামাবোধিনী সভা এই পত্রিকার মাধ্যমে 
একটি সত্রীশিক্ষা পাঠক্রমও চালু করে। এই পাঠক্রযের নাম দেওয়া হয় অন্তঃপূর 
শিক্ষ। প্রণালী। পত্রিকাটি ১৮৬৩ সালের অগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়। এর 
সম্পাদক হন উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সহকারী সম্পাদক হন বসস্তকমার দত্ত ও 
ক্ষেত্রমোহন দত্ত । 

পত্রিকার সম্পাদক ও প্রধান লেখক উম্লেশচন্ত্র দত্ত তখন ২৩ বছরের যুবক। 
অল্প বয়সেই তিনি পিতাকে হাবান এবং বাড়ি থেকে দরে অনাত্বীয়দের মবো 
বাস করতে শুর করেন। ফলে তিনি এক ধরনের স্বাধীন মনোভাবের অবিকারী 
হন। চরম অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে লেখাপড়া শিখলেও, তিনি মেধাবী ছাত্র হয়ে 
ওঠেন। ১৮৫৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায 
উত্তী হম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।৭ এ সময়ে তিনি কেশবচন্ত্র সেনের 
দ্বার আকৃষ্ট হন এবং তার বৈপ্লবিক সমাভচিস্তান ছ্বারা বিপূলভাবে প্রভাবিত হন। 
তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গৎ সভার সদস্য হন এবং দূ বছরের মধ্যেই বামাবোধনী সভা 
সংগঠিত করেন। বস্তুত ত্যাগের আদর্শ নিয়েই তিনি বামাবোধিনী পন্লিকা আরন্ত 
করেন। বগ্ধদের তুলনায় তাঁর সুবিধে ছিলো এই যে, তাঁর কোনো পারিবারিক 
দায়দায়িত্ব ছিলে। নাও এবং তিনি খানিকটা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি 


১. “উপক্রমণিকা', বামাপ, ভাদ্র ১২৭০, পৃ. ১। 

২, যোগেশচন্্র বাগল, উমেশচন্দ্র দত্ত, ইত্যাদি (কলকাত। £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, 
১৯৬৩), পৃ. ৭-৯। 

৩. তিনি বিষে করেন ২৭ বছর বরপে। বিয়েব জন্যে এ বয়স তখন খুব বেশি বলে 
বিষেচিত হতো । তিনি একান্নবর্তী পরিবারের বন্ধন থেকে মুক্ত ছিলেন, এ-ও কটি কারণ 
মার জন্যে তিনি এতো “বেশি বয়সে বিয়ে করতে পারেন। 


পরিশিষ্ট দই ১৯৯ 


কলকাতা মেডিকাল কলেজে বছর দেড়েক লেখাপড়। শিখেছিলেন।৪ 


আগেই উলিখিত হয়েছে, বামাবোধিনী পন্রিক্কা ছিলো সুপরিকল্পিত। এ 
পত্রিকায় কৌতুহলোদ্দীপক বিচিত্র বিষয় নিয়ে লেখা হতো এবং এর ভাষা ছিলো 
সহজবোধ্য । ফলে পত্রিকাটি খব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যার 
এক হাজার খণ্ড ভরত নি:শেষিত হয় -- বস্তৃত দ্বিতীয়বার ছাপতে হয় ।৪ পত্রিকাটি 
দীর্ধ ঘাট বছর ধরে জনপ্রিয়তার সঙ্গে চালু ছিলো । তত্ববোধিনী পন্জিকা ছাড়া 
উনবিংশ শতাব্দীর কোনো বাংল! সাময়িকপত্রই এতে দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এর 
নিয়মিত গ্রাহকের সংখ্যা ছিলো পাঁচ থেকে ছ শ। এই গ্রাহকদের অনেকেই 
ছিলেন মহিলা | আশ্চর্যের বিষয় এ'দের প্রায় অর্ধেকই কলকাতার বাইরে মফগুলে 
বাদ করতেন।৬ এ পত্রিক৷ প্রধানত ব্াঙ্গদের জনো প্রকাশিত এবং বাঙ্ছদের 
দ্বারা লিখিত হলেও, এর অনেক গ্রাহকই ছিলেন হিন্দ, এমন কি, কিছু সংখ্যক 
মুনলমান ও খৃষ্টান গ্রাহকও ছিলেন। এই পত্রিক! “ষ ধর্মীয় উদারত। প্রদ্্শন করে 
সমসাময়িক অন্যান্য মাময়িকীর তুলনায় তা সত্যি উল্লেযোগ্য। এমন কি, এ 
পত্রিকায় প্রকাশিত ধর্মীয় রচনায়ও কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে আক্রমণ করা হতো 
না। এই বামাবোধিনী তত্ববাধিনী পঞ্জিকা থেকে ভিন্নধর্মী ছিলো। তা ছাড়া, 
তত্ববোধিনী ছিলো প্রধানত ধর্মীয় পত্রিকা । অপরপক্ষে, বাম।বোধিনী-র লক্ষ্য 
ছিলো সাধারণভাবে সামাঞ্ছিক সমপ্যাদি এবং বিশেষভাবে মহিলাদের আধুনিকায়ন। 
এ কারণেই এ পত্রিকা অধিকতর পাঠককে আকৃষ্ঠ করতে পেরেছিল! । 


যে মহিলারা বিদ্যালয়ে না-গিয়ে লেখাপড়া শিখতে চাচ্ছিলেন, বামাবোধিনী 
পান্রকা তাদের জন্যে সবচেয়ে উপযোগী ছিলো৷। এ পত্রিকার দ্বারা পরিচালিত 
অন্তঃপ্র শিক্ষ! কাধক্রমের সহায়তায় বিবাহিত মৃহিলাসহ বেশ কিছু মহিলা শিক্ষা 
লাভ করেছিলেন। বস্তুত, বে নালিকারা তখন বিদ্যালয়ে যেতো, তার চেয়ে এই 
মহিলারা ভালো শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কারণ, বিদ্যালয়ে তখন কেবল পড়তে, 
শিখতে এবং অল্প কিছু অগ্ক করতে শেখানো হতো এবং ত-ও শেখানো হতো 
মাত্র ৩-৪ বছর। বামাবোধিনী পন্তিকা তাঁর পাঠিকাদের বযাপকতর ও পর্ণতর 
শিক্ষ। দানের প্রয়াস পায়। যে-সব বই তাদের পড়তে নিরেশ দেওয়া হয় এবং 
তাঁরা যে-সব রচনা লিখতেন, তা থেকে মনে হয় অন্তঃপুর শিক্ষা কার্দক্রম 
যেমহিলারা জনুসরণ করেছিলেন তীদের লেখাপড়ার মান বেশ উচু ছিলো । 


৪. যোগেশচন্্র বাগল, উম্মেশচচ্ত্র দত্ত, পৃ. ৯-১০। 
৫ বাম্াপ, চৈত্র ১২৭৭, পৃ. ৮৯। 
৬. খামাপ, ভাও্র ১২৭৮, পূ. ১৬৭-৬৮। 


২০০ সংকোচের বিস্বাধতা 


এই পত্রিকায় সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান এই যে, সে মহিলাদের নিজেদের 
সম্পকিত ধারণাকে উপ্নত করতে প্রেরণা দেয়। বামাবোধিনী-র পাতায়ই এর 
প্রমাণ মেলে। এর অনেক পাঠিকাই এ পত্রিকায় লেখার উৎসাহ পান। এই সব 
রচনায়, বিশেষত প্রবন্ধে, লেখিকারা অনেকেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁদের 
মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। এর পৃষ্ঠায়ই প্রথম আভাপ পাওয়া গেলো 
যে, মহিলারা নিজেদের বিষয়ে চিন্তা করতে এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটাতে শুরু 
করেছেন। কোনো কোনো রচনায় সাহসের সঙ্গে তীরা দেশাচারসমূহ আক্রমণ 
করেন, বিশেষ করে পর্দা প্রথাকে ' কারণ এই প্রথ! তাদের চারদিক থেকে 
আষ্ঠেপৃষ্ঠে বন্দী করেছিলো । ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে সর্বপ্রথম যে মহিলা- 
সমিতি কটি স্থাপিত হয় সেগুলো বামাবোধিনীব পাঠিকাদের উদ্যোগেই হয়েছিলো | 
দেশও বিদেশের নাম-করা মহিলাদের জীবনী প্রকাশ করে এ পত্রিকা পাঠিকাদের 
জন্যে অনুকরণীয দৃষ্টান্ত ভূলে ধরে। সংক্ষেপে, বাঙালি মহিলাদেব আধুনিকায়নে 
বামাবোধিনী একটি খুবই গুরুত্বপর্ণ ভূমিক! পালন করে। আদর্শ নারীত্ব ও বিবাহ 
সম্পর্কে এ পত্রিকা অনবরত যে-প্রচার চালায়, তা ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা অর্জন 


করে। এমন কি, এ পত্রিকা পাঠ করে পূরুধ পাঠকরাও মহিলাদের প্রতি ক্রমশ 
অধিকতর সহান্ভূতিশীল হয়ে ওঠেন ! 


সমাজ সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্রেও বামাবোধিনী-র অবদান কোনো অংশে 
কম নয়। এ পত্রিকা বিধবাদের পৃনবিবাহ, অযাজকীয় (পিবিল) বিবাহ এবং 
অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে প্রবল সমর্থন জানায়। তা ছাড়া, বালাবিবাহ, কৌলীন্য 
প্রথা, বছবিবাহ, কন্যাপণ এবং যৌতুক প্রথার তীব্র বিরোধিতা করে। বস্তুত, 
তখনকার হিন্দুসমাজে যে সব অযৌজিক দেশাচার ও কসংস্কার প্রচলিত ছিলো এ 
পত্রিকা তার সবগুলির বিরুদ্ধেই লড়াই করে। নিয়মিত সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ 
করে বামাবোধিনী বঙ্গীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনকে এগিয়ে দিয়েছিলো । 

অবশ্য বামাবোধিনী-র সীমাবদ্ধতাঁও অনম্ীকার্য | ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত এর 
রজত জয়ন্তী সংখ্যায় যে-৫৪ জন প্রধান লেখক-লেখিকার নাম উল্লেখ করা হয়, 
তার প্রায় সবাই ছিলেন শ্রাঙ্ধ, বিশেষ করে ভারতবধীয়ি বাক্মামাজ এবং সাধারণ 
বাক্ষসমাজভুজ ঝাক্ষ। এই লেখকদের একজনও মুসলমান অথবা খৃস্টান ছিলেন 
না। অন্য দিক দিয়ে দেখলে এদের বেশির তাগ ছিলেন নগরবাসী এবং মধাবিত্ত 


শ্রেণীর । সুতরাং এই পত্রিকার পাতায় যে-মতবাদ প্রকাশিত হয় তা পল্লী অথবা 
মুসলিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। 


বামাবোধিনী-র লেখক-লেখিকাগণ যে-রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করেন, 
তা অনেকটা মধ্যপন্বী বলে পরিচিত প্রথম দিকের কনগ্রেস সদগাদের মতে।। 


পরিশিষ্ট দুই ২০১ 


তীর এমন মত পোঘণ করেন যে, বিধাতার কৃপায়ই তারতবর্ধে ইংরেজ রাজস্ব 
গ্বাপিত হয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন আরম্ত হওয়ার পরে 
বামাবোধিনী জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠে এবং সরকারের সমালোচন। শুরু করে। 
অবশ্য জাতীয়তাবাদী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ পত্রিক! অংশত মুসলিম-বিবোধী রূপ 
নেয়। এর উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি সত্তেও, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের অন্য 
সব বাংলা সাময়িকপত্রের মতোই এ পত্রিকাও, কোথাও কোথাও বেশ অন্ায়- 
ভাবেই মুসলিম শাসনের নিন্দা করে এবং হিন্দু যুগের একটি গৌরবারোপিত 
ভাবমূতি গড়ে তোলে। 


নারীমুক্তিতে নিয়োজিত হলেও মহিলাদের অবরোধ মোচন, প্রথাবিরুদ্ধ পোশাক, 
চাকুরি এবং পাণ্চাত্যায়নের প্রতি বামাবোধিনী কিছুটা রক্ষণশীল মনোভাৰ 
পোষণ করে। সাপ্তাহিক প্রার্থন। সভায় মহিলার! পর্দার অন্তরালে না৷ পর্দার বাইরে 
পুরুষদের মধ্যে বসবেন --এই প্রশে ১৮৭২ সালে ভারতবর্ষীয় বান্মপমাজ যখন 
প্রায় দ্বিধাবিতক্ত হয়ে যায়, তখনই অবরোধ সম্পর্কে বামাবোধিবী-র মনোভাব 
স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কেশবচন্দ্র সেন চেয়েছিলেন যে, মহিলারা পর্দার অন্তরালে 
বসবেন। অপরপক্ষে, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্ামোহুন দাঁস, দ্বারকানাথ গাঙ্গলি, অন্নদাচরণ 
খাস্তগীর, রাখালচন্্র রায় এবং অন্য যাঁরা “স্ত্রী স্বাধীনতা দল” ভুক্ত ছিলেন 
তীর৷ চেয়েছিলেন যে, মহিলার৷ পর্দার বাইরে বসবেন। উমেশচন্দ্র কেশবের পক্ষ 
অবলন্বন করেন এবং কয়েক বছর ধরে এ বিষয়ে রক্ষণশীল যুক্তি তুলে 
ধরেন। তাঁর মতে, অবরোধ মোচন স্ত্রীস্বাধীনতার অঙ্গ নয়, বরং এট! মহিলাদের 
স্বেচ্ছা চারেরই প্রমাণ দেয়। 


এ জমায় কয়েক বছর তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লেখেন যাতে অবরোধ প্রথাকে 
অংশত সমর্থন জানানো হয়। মহিলাবিষয়ক তখনকার অন্য একমাত্র সাময়িকী 
অবলাবান্ধবে-র তিনি এই বলে সমালোচন। করেন যে, পত্রিকাটি বৈপ্রবিক।? 
যে-মহিলারা কিঞ্চিৎ প্রথাবিরুদ্ধ জীবনধারায় বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি তাঁদের বিজ্রপ 
করেন।৮ এই রক্ষণশীলতার জন্যে তীর বন্কুরা তাঁর ওপর স্বভাবতই চটে যান। 
এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন তার পত্রিকার প্রধান লেখক । ১৮৭৮ সালে 
ভারতবষীয় বাদ্ষসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবার অব্যবহিত পূর্বে তিনি কেশবপন্থী 


৭, ॥জবলাবাগ্চব', বামাপ, আঘাঢ ১২৭৮, পৃ. ৯৬-৯৭। 

৮. “নরনারী”, বামাগ, ফাল্গুন ১২৭৯, পৃ.৩৩৬৩৮৪ ্ত্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি”, 
বামাপ, আঘঢ ১২৮০, পৃ. ৬৯-৭২; 'বঙ্গষহিলার খেদোকি', বামাপ, অঙ্থহায়ণ ১২৮০, পৃ, 
২৬৫-৬৬। 


২০২ সংকোচের বিহলতা 


এবং গঠনতন্ত্রপস্থী উভয় উপদলের সহ'নুভূতি হারান। ফলম্বরবপ, বামাধোধিনী-র 
প্রকাশ কিছুকালের জনা বন্ধ হয়ে যাঁয়। অবশা শেষ পর্ধস্ত শিবনাথ শান্ত্রীর মতো 
তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গে উমেশচন্দ্র দত্ত সাখাবণ ঝ্বাক্মামাজে যোগদান করেন এবং 
এ সমাজের সহকারী সম্পাদক হন। সাধারণ ব্রাঙ্গপ্মাজের পৃষ্ঠপোষণায় বামা- 
বোধিনী পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে।৯ এবারে এর দৃষ্টিভঙ্গি আবার “প্রগতিশীল” 
হয়ে ওঠে। 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বাঙালি মহিলাদের জনো বেশ কয়েকটি 
সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিলো | এর মধ্যে অন্ত:পুর ছিলো অন্যতম। 
অন্তঃপুর ছিলে। পুরোপুবি মহিলাদের রাচিত ও সম্পাদদিত। কিন্তু বামাবোধিনী-র 
একক কৃতিত্ব এই যে, এই পত্রকাই প্রথম সাময়িকী যা সম্পূর্ণ মহিলাদের উদ্নতির 
জন্যে নিবেদিত ছিলো । তা ছাড়া এটিই প্রথম সাময়িকী যাতে সবপ্রথম মহিলারা 
নিয়মিতভাবে তাদের রচনা প্রকাশ করতে আরন্ত করেন। বস্তৃত, বাঙালি মহিলাদের 
সাহিত্য রচনার প্রাথমিক প্রয়াস ধুজতে গেলে বামাবোধিনী-ই অমূল্য উপকরণ 
হিশেবে বিবেচিত হবে । প্রকাশের অল্লকাল পরেই বামাংবোধিনী এর পাঠিকাদের 
সঙ্ষে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমর্থ হয়। তারা কেবল এ পর্রিকার গ্রাহকই 
হন নি, অনেকে প্রকাশের জনে। এ পত্রিকায় চিঠিপত্র ও রচনাদি পাঠাতে শুরু 
করেন। এ পঞ্ঞকার পাতায় মহিলাদের লেখ! চতুর্থ সংখা৷ থেকেই প্রকাশিত 
হতে থাকে এবং দ্বিতীয় বধ থেকে বামারচনা' বলে এতে একটি স্বতন্ত বিভাগ 

₹যোজিত হয়। 


গোড়ার দিকে বামাবোধিনী-র লেখিকাদের তেমন আত্মবিশ্বাস ছিলো ন৷ 
এবং রচনাঁগমূহের মনও উপ্নত ছিল ন'| কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
তীর! বিচিত্র বিষয়ে লিখতে শুরু করেন এবং পৃরুষদের মূল্যবোধের দ্বার প্রভাবিত 
হন অথবা না-ই হন, অন্তত সামাজিক প্রশে অসস্কোচে নিজেদের মতামত প্রকাশ 
করতে আরম্ভ করেন। বামারচনার এই বিভাগ ত্রত এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 
যে, অ:বাধবন্ধু, 'অবলাবান্ধব এবং বঙ্গ মহিলা-র মতো! সমসাময়িক কয়েকটি 
পত্রিকা একই নামে অন্বূপ বামারচন। বিভাগ খোলেন। লতা সত বামা- 
বোধিনী মহিলাদের সাহিত্য স্ষ্টিতে অনুপ্রেরণা জগিয়েছিলো। কামিনী রায়, 
মানকমারী বসু এব: রাধারানী লাহিড়ীর মতো কয়েকজন মহিলা যারা বামা- 
বোধিনী-তে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তী সময়ে তারা সাহিত্যিক হিশেবে 


৯. বামাবোধিনী-র কোনো সংখ্যা ১২৮৫ সাপের জ্যোষ্ঠ থেকে আশ্িনেৰ "ধ্যে প্রজা- 
শিত হয়নি। সাধারণ বাণ সান স্থাপিত হয় ১৫ষে ১৮৭৮ তাবিখে (জ্যোষ্টের শুরতে)। 


পরিশিষ্ট দই ২০৩ 


যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। বামাবে'ধিবী-র প্রথম পঁচিশ বছরের ৫৪ জন 
প্রধান প্রধান লেখক-লেখিকার মধ্যে ১৬ জনই ছিলেন মহিল।। 


বঙ্গীয় রেনেইসাণ্সের এতিহাসিকগণ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কার 
আন্দোলন সম্পর্কে লিখেছেন। এই আন্দোলনের প্রধান অংশই নারীদের অবস্থার 
উন্নতির জন্যে নিয়োজিত হলেও, মহিলার! এ আন্দোলনের প্রতি কতোট। এবং 
কেমন সাড়া দেন সে সম্পর্কে আলোচা এ্রতিহাসিকগণ আদৌ কোনো বিবরণ 
দেন নি অথব। সামানাই বিবরণ দিয়েছেন। কলে, বগ্দেশের উনবিংশ শতাব্দীর 
সমাজনংস্কার আন্দোলনের ইতিহাগ আংশিক এবং অগভীরভাবে রচিত হয়। এ 
আন্দোলনের প্রতি মহিলাদের প্রতিক্রিয়া আবিক্ষৃত ও নিবূপিত হলে তবেই 
পৃণতর ও অধিকতর সত্যনি্ঠ ইতিহা রচন। সম্ভব। নারীমুগ্তি আন্দোলনের 
প্রতি মহিলাদের মলোভাব বিশ্বেষণ করলে তবেই জানা মাবে এ আন্দোলন 
মহিলাদের কতোঁখানি এবং কেমন করে প্রতাব্তি করেছিলো । এমন একটি 
গবেষণার জন্য বামাবোধিনী অমূল্য উপকরণ বলে বিবেচিত হতে পারে। 


বিধবাবিবাহ, বছবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, অবরোধ প্রথ।, স্ত্রীশিক্ষা। 
পানাসক্তিসহ মমাজসংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন দিকের প্রতি মহিলাদের প্রতিক্রিয়। 
কেমন চিলো বামাবোধিনী-্র পাতীয় তা লক্ষ্য করা যেতে পারে । প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগা যে, এই মহিলাদের একের মনোভাব অন্যের মনোভাব থেকে বেশ 
আলাদ। ছিলো। দষ্টান্তস্বরূপ বল৷ যায় যে, বিবাহিত মহিলা, অবিবাহিত মহিলা 
ও বিধবারা, শহরবাসী ও গ্রাম্য মহিলারা, রক্গ'ণশীল হিন্দু মহিলা ও “প্রগতিশীল” 
ব্রাহ্ম মহিলারা বিধব৷ বিবাহের প্রশে ভিন্ন ভিন্নভাবে মাঁড়। দেন। বঙ্গমহিলী, 
পরিচাঠি'কা, অবোপবন্ধ, দাসী. অন্তঃপুর ইতগাদি সমসাময়িক পত্রিকায় মহিলাদের 
যে--রচনাপমূহ প্রকাশিত হয় সেগুলি বামা:বাধিনী পন্রি হায় প্রকাশিত রচনার সঙ্গে 
তুলন৷ করে মহিলাদের মনোভাব আরে৷ ভালোভাবে বোঝ। যেতে পারে। 


বাযাবোধিনী ৬ বছন ধরে চালু ছিিলা। তার মধ্যে 8৭ বছবই এ পত্রিক৷ 
এক জনের দ্বারা সম্পাদিত হয়।১* জাতীয়তাখাদের উ্োষেব মতো নতুন নতুন 
সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনার মখে সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রতি বাঙালিদের 


১০. উতেশচন্্র দত্ত বামাবোধিনী-ব সম্পাদনা করেন ১৮৬৩ সাল থেকে ১৯০৭ সাল 
পর্যস্ত। ১৯০৭ সালের জন ম'সে তার মৃত্যুর পরও আাবে৷ ঘোলে। বব এ পত্তিক। প্রকাশিত 
হয়েছিনেো।। এ সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি বামাবোধিনী সম্পাদনা করেন। বিস্তারিত বিবরণের জনো 
ডর্ধা £ বন্ধেদ্রনথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সামগ্লিকগল্জ, প্রথয খণ্ড, পৃ. ১৯২-৯৩। 


২০৪ সংকোচের বিহবলতা 


মনোভাব কিভাষে বিবত্তিত হয় এবং সরকারও কিভীবে নতুন রূপ নেয় এ পত্রিকার 
বিশেষণ তার একক জুযোগ দান করে। 

ব।মাবোধিনী বাস্তবিকই একটি অদ্বিতীয় সামাজিক দলিল। এর ব্যবহার 
ছাড়া উনিশ শতকীয় বঙদেশের সামাজিক ইতিহাস, বিশেষত মহিলাদের ইতিহাস, 
প্রোপূরি পৃনর্গঠিত কর! সন্তব নয়। 


পরিশিষ্ট তিন 
বাঙালি মহিলাদের পোশাক 


আধুনিকায়নের পূর্বে বাঙালি মহিলাদের পোশাক ছিলো অতি সরল ও 
সাধারণ-_ মাত্র একখানি পাঁচগজী শাড়ি, আর কিছু নয়। ১৮৫০ সালে প্রকাশিত 
ভারতবর্ষ-ভ্রমণ সম্পর্কে লেখা ফ]ানি পার্কসের গ্রন্থ থেকে মনে হয়, সেকালে শাড়ি 
খুবই দামি হতে পারতো, কোনে। কোনে! শাড়ির পাড় হতে৷ সোনার কাজ-কর।। 
কিন্ত তা সত্বেও, বাঙালি মহিলারা একমাত্র শাড়িই পরিধান করতেন। ফ্যানি 
পার্কস বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, শাড়ির নীচে অন্য কোনো বস্ত্রই ব্যবহার 
কর] হয় ন।।'১ জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যে-বর্ণন। দিয়েনছন, তার সঙ্গে এর মিল আছে। 
তিনি লিখেছেন যে, কেবল শীতকালেই মহিলার! সন্বৎংসরের শাড়ির ওপর একটি 
চাদর পরতেন।২ অন্য কোনো বস্ত্র অথবা জুতো পরা মহিলাদের জন্যে পূরো- 
পূরি নিথিদ্ধ ছিলো। জুতোসহ মেয়েদের অন্য কোনো বস্ত্র পর। সম্পর্কে 
সেকালের লোকেরা-যে কী সংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন ত৷ প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত ঈশুরচন্ত্র 
গুপ্তের কবিতা থেকে বোঝা যায়। স্ত্রীশিক্ষা এবং আধুনিকায়ন বাঙালি মহিলাদের 
তাবৎগুণ কিতাবে বিন& করবে তার বিবরণ দিতে গিয়ে ঈশুর গুপু তবিষাদৃবাণী 
করেন যে, আগামী দিনের “আধুনিক” ও “পুরুষালি মহিলারা হয়তে৷ নিঞ্জেরাই 
ঘোড়ার গাড়ি চালাবেন, চূরুট টানবেন এবং ঝুট পরবেন।৩ ঈশুর গুপ্ত যদি বা 
একথা মহিলাদের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব নিয়েও লিখে থাকেন, তা হলেও একথা 
সত যে, তখন মহিলাদের গাড়ি চড়া, ধূমপান করা অথবা জুতো পর! নিষিদ্ধ 
ছিলো। ১৮৬৪ সালের গোড়াতে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন বিলেতে গিয়ে তার 
সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে স্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লেখেন, তখন তিনি 
সহান ভূতির সঙ্গে স্ত্রীর কাছে এই প্রশু রাখেন £ "পায়ে মোজা ব৷ পাদুকা পরিতে 
কি কোন কম্টবোধ কর?5 


১,165 221105) 2, 59, 6০, 

২, জানদানল্িলী দেবী, "স্বুতিকথা', গুরাতনী, পৃ. ১৪, ২৯। 

৩, পৃৰে ভ্ষ্টবা। 

8. জ্ঞানদানন্সিনী দেবীকে লেখা সতোশ্রনাথের পত্র, পত্র সংখা! & (১৮.২.৩৪) 


পুয্লাতনী, পৃ. ৫৪। 


২০৬ সংকোচের বিহবলত। 


মহিলাদের ভতে। পরার ব্যাপারে ঈশুর গুপ্তের মতে। সতোন্দ্রনাথের কোনে 
সংস্কার ছিলো না| সুতরাং তিনি যা লেখেন ত৷ থেকে স্পট বোঝা! যায় যে, 
তখনকার জনপ্রিয় মশোভাব ছিলো জুতে। পরার দারুণ বিরুদ্ধে এবং জোড়ার্সকোর 
ঠাকুর পরিবারের মতো অভিজাত পরিবারের মেয়েরাও তখন জতো৷ পরতেন 
না। ১৮৬৭ সালে বামাবোধিনী পত্রিকায় লেখা হয় যে, এক চাকরানি একজন 
য়োরোপীয় মহিলাকে পুরুষ বলে ভুল করে, কারণ এই মহিলার পায়ে জতে৷ 
এবং পরনে “সলাই কর! বস্ত্র ছিলো ।& বাঙালি মহিলাদের পোশাক যে অপ্রতুল 
ও অশোভন ছিলো-_একথা সেকালের বহু পুরুষ ও মহিলাই লিখেছেন। এ 
বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথ তার স্ত্রীকে ১৮৬৩ সালে যা লেখেন তা হলে : বাঙালি 
মহিলারা এমন পোষাক পরেন যে, তা পোশাক ন।-পরারই সামিল।৬ এমন মনে 
করার কারণ কী তিনি অবশ্য তার ব্যাখা দেন নি। অবশ্য বাঙালি মহিলারা 
কী পোশাক পরতেন ক্যানি পাকস তার মোটামুটি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। .এ 
সম্পর্কে তার মতামত ৪ তিনি ব্যক্ত কবেন। তাঁর মতে, শাড়ির জমিন এতো 
পাতল। ছিলে যে, তাকে 'স্বাচ্ বলাই শ্রেষ। এবং তা আস্ছাঁদন হিশেবে অর্থহীন। 
এর মধা দিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙগের গঠন এবং চামড়াব রউ দেখা যেতো ।' “সুতরাং, 
তিনি বলেন, 'তীঁদের বন্ত দেখে আমি বুঝতে পারলাম কেন স্বামী ছাড়া অন্য 
পুরুষদের অন্তঃপুরে যেতে দেওয়া হয না। এর পর এ বিষয়ে আমার বিঃময় 
দূরীভূত হয়। রাঁজক্মার চন্দ্র ১৮৬৩ সালে যা লেখেন তা খেকে ফ্যানি 
পার্কসের বর্তবোর সত্যতা প্রমাণিত হয়। রাজকুমার তদুপরি স্নানের পর সিক্ত 
বসনে এই মহিলাদের কেমন দেখাতো। তার একটি বর্ণনা দেন * 
এখন যে সকল বস্ত্র তাহারা পরিধান করে তাহ! বন্ত্র না-বলিলেও হয়। 
আর যখন স্নানান্তে জল হইতে তাহার। ওঠে তখন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে 
কিনা তা হঠাৎ নয়নগোচর হয় না, আর বাবু ভেয়েরা যত সরু কাপড় 
পান, ততই আনন্দ পূৰক যত দায় হউক না কেন, তাহা ক্রয় করিয়া 
আপন প্রণয়িনীগণকে দিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ ও কৃতকৃতাথ বোধ 
করিয়। থাকেন. ..। ৮ 
১৮৬৮ সালে ঝায়াবোধিনী পন্রিনা-য় বলা হয় যে, লম্বা শাড়ি পরলেও প্রকৃত 
পক্ষে বাঙালি মহিলার। প্রায় উলঙ্গই থাকেন এবং এরূপ পোশাক প্রকাশো জন 


'রহসা', বামাপ, জ্য্ ১২৭৩, পু ২৭৬। 

ভ্ঞানদাকে লেখ। সত্যেন্তরনাথের পত্র, পত্র সংখা ৪, পুরাতনী, পৃ. ৫১। 
চ.1০58115. 6, 59. 6০, 

ঘাজকমার চন্্র, দেখে শুনে আঙেল গুড়, (কলকাতা 2 লেখক, ১৮৬০), পৃ. ৬"৭। 


৯ দে লি 


পরিশিষ্ট তিন ২০৭ 


সমক্ষে পরিধান করার জন্যে মোটেই যথেষ্ট নয়।» অন্য একটি প্রবঙ্গে বল' হয় 
যে, যে-পূরুষর। মহিলাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার সময়ে খোল! পালকিতে 
যেতে দেন না অথবা মহিলাদের পক্ষে ট্রেনে চড়াকে লজ্জাজনক মনে করেন, 
তারাই আবার মহিলার অতি স্ক্ষ/ বস্ত্র পরলে অথবা খোল৷ জায়গায় জবান করলে 
আপত্তি করেন না। এতে আবে! বলা হয়, যে-মহিলারা অতিশয় লজ্জাবশত 
এমন কি পিতা, শ্বশ্তর 'এবং ভাশুরের সঙ্গে দেখা অথবা আলাপ করেন না, তারাও 
সুক্ষ বস্ত পরাকে অথব। পুরুষদের দৃষ্টির সামনে পুকরে মান করাকে অন্যায় মনে 
করেন না।১০ 


যে-পুরুষরা সত্রীশিক্ষা প্রচলন ও অবরোধ মোচন করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, 
তারাই প্রথম অনুভব করেন যে, বাঙাছি মহিলাদের পোশাকের সংস্কার কর৷ প্রয়োজন। 
তাদের মনে হয় যে, মহিলাব। যথাষথ ও শালীনভাবে পোশাক না-পরলে তাদেরকে 
বাইরে যেতে দেওয়। অথবা পুরুষদের সঙ্গে মেরাযেশ। করতে দেওযা সম্ভব নয়। 
১৮৬৪ সালে বামাবোধিনী পন্রিকা-য় প্রকাশিত এক সংখাদে দেখ! যায়, কেশবচন্ত্র 
সেন-পরিচালিত সঙ্গৎ সভাঁব সদদ্যগণ মহিলাদের পোশাকের সংতকার করার 
প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলাপ-আলোচন। করেছেন, যদিও ঠিক কী পরিবর্তন কর! 
দরকার মে সম্পর্কে তার৷ কিছু পরামর্শ দেননি ।১১ কিন্তুএ বছরের নবেম্বর মাসে 
সতোন্রনাথ ঠাঁকর মহিলাদের পোশাকের সমস্যা নিয়ে বিত্ত ধোধ করেন। কারণ 
তিনি স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে বোগ্গাই নিয়ে যাবেন বলে পরিকল্পনা করছিলেন । 
পাশ্চাত্য পোশাক পরা তাঁর পক্ষে উচিত হবে কিনা, এ প্রশ তাকে রীতিমতো 
ভাবিত করে । শেষ পর্বস্ত তিনি কলকাতার এক ফরামি দিকে তীর স্ত্রীর জন্যে 
এক প্রস্থ “প্রাচ্য” পোশাকের পরিকণ্তুন। করতে বলেন। আদেশ অনুশারে এই পোশাক 
তৈরি হয় বটে, তবে, জ্ঞানদার ভাষায়, এ পোশাকটি এমন জাটল ছিলে যে, 
তিনি এক! এটি পরতে পারতেন না প্রতোকব।র পরার সময়ে তাঁকে সত্যেন্দ্রনাথ 
সাহায্য করতেন।১ৎ সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই শোভন অথচ জটল পোশাকটি 
সেকালের বঙ্গদেশে যথার্থই একটি নব প্রবতিত বস্ত বলে বিবেচিত হতে পারে। 


জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বোহ্বাইতে এক পাদি পরিবারে কয়েকমাস বাস করেন। 
এ পরিবার এতোই পাশ্চাত্য প্রভাবিত ছিলো যে, সেই সময়েই এই পরিবারে 


৯. “সুক্ষ বন্ত', বামাপ, কাতিক ১২৭৫৪ পূ. ১২৪-২৬। 
১০. 'শ্বীলোকদিগের প্রান প্রণালী”, বামাপ, শ্রাবণ ১২৭৬, পৃ. ৭২। 
১১. বাম্াগ, পৌষ ১২৭২, পৃ. ১৪৩। 


১২, জানদানন্দিনী দেখী, 'চ্মৃতিকখা', গুরাতনী, পৃ. ২৯! 


২০৮ সংকোচের ধিহ্বলতা 


ইংলও্ লেখাপড়া শেখা দই কনা। ছিলেন। এই পরিবারে বাসকালেই জ্রানদা 
পাশ্চাত্য আচার ও আদব-কায়দা৷ শেখেন এবং ধীরে ধীরে কিছু বৈদগ্ধয অর্জন 
করেন। তা ছাড়া এ সময়েই তিনি তাঁর অদ্ভুত পোশাক পরা ছেড়ে দেন এবং 
পারসি কায়দায় শাড়ি পরতে শুর করেন । তবে তার শাড়ি পরায় পার্থক্য ছিলো 
এই যে, তিনি আচলটি ডান কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুলিয়ে না-দিয়ে বা কাধের ওপর 
দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন। তদূপরি, তিনি শাড়ির নীচে একটি পেটিকোটও পরাতে 
শুরু করেন।১৩ ঝ্লাউজ পরার রীতিও তিনি সম্ভবত পারি মেয়েদের কাছ থেকেই 
শিখেছিলেন। কলকাত৷ ত্যাগ করার পর থেকেই তিনি এক জোড়া জতোও পরতে 
আরম্ভ করেছিলেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এভাবে ভদ্রলোক ঘরের মহিলাদের একটি 
পোশাকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। পরবতী মহিলারা তার পোশাকের সবগুলি 
উপকরণ যদি-বা গ্রহণ না-ও করে থাকে, অন্তত তার শাড়ি পরার ভঙ্গিটি গ্রহণ 
করেছিলেন ।১৪ 


বল৷ বাহুলা, তীর প্রবতিত পোশাক সঙ্গে সঙ্গে জনপ্রিয হয় নি। তবে ১৮৬৫ 
সালে মাচ মাসে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত বাঘিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে 
উপস্থিত হওয়ার সময়ে রাজলক্ষ্ণী মৈত্রেয় (পরবর্তী সময়ে সেন) নামে ১৩ বছরের 
একটি বালিক। ভ্তানদানন্দিনী দেবীর মতে৷ একটি 'সংস্কৃত' পোশাক পরিধান করে। 
ঝামাবোধিনী পত্রিকা-য় এই পোশাক কী কী উপকরণে গঠিত ছিলো, তার 
বিশতারিত বিবরণ দেওয়া হয় নি, কিন্তু একটি বাঙালি বালিকাকে এমন পোষাক 
পরতে দেখে গবর্ণর-জেনারেল খুশি হয়েছিলেন এ কথা বল। হয়।১৪ পরবতী 
সময়ে অধিক সংখ্যক মহিলা এই দুটি দৃষ্টান্ত অধুসরণ করেন। ১৮৬৬ সালের 
এপ্রিল মাস নাগাদ বস্তু আও কম্পানি নামে এক পোশাক ব্যবসায়ী বামাবোধিনী 
পন্রিকা-য় এই বলে বিগ্াপন দেয় যে, বাঙালি মহিলাদের জন্যে এই কম্পানি 
নতুন ধরনের “সংস্কৃত পোশাক তৈরি ও সরবরাহ কবতে প্রস্তত আছে। এ 
বিজ্ঞাপনে আরে। বল] হয় যে, এই পোশাক “প্রগতিশীল” ও সভ্য সমাজের সম্পূর্ণ 
উপযোগী হবে। 


এই বিজ্ঞাপন থেকে মনে হতে পারে যে, নতুন ধরনের 'সংস্কৃত পোশাক ক্রুত 
জনপ্রিয় হচ্ছিলো। কিন্ত তা সত্য নয়। মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য প্রভাবিত বাঙালি 


১৩, ত্র, পু. ২৯-৩১। 

১৪. কেশব সেনের ধন্যা স্চারু দেবী নাকি এই ভঙ্গি খানিকটা পরিধর্তন করেন এবং 
হর্তমান কালে সুচারু দেবীর ভঙ্গিটিই প্রচলিত আছে। 

১০, বাপ, বৈশাখ ১২৭২, পৃ. ১৮। 


পরিশিষ্ট তিন ২০৯ 


ভদ্রলোকই সাহস করে তাঁদের মহিলাদের এ ধরনের পোশাক পরতে দিয়েছিলেন। 
পুরোপুরি পাশ্চাত্য পোশাকই গ্রহণ করবেন, না কিছু পাশ্চাত্য উপকরণ সহযোগে 
প্রচলিত বাঙালি পোশাকেরই সংস্কার করে নেবেন- এ বিষয়ে তখনো পর্যন্ত 
বেশির ভাগ শিক্ষিত ব্যক্তিই মনস্থির করতে পারেন নি। মনোযোহন থোষ এ 
সমস্যার সমাধান করেন স্ত্রী স্বর্ণলতাঁর জনো পুরোপুরি পাশ্চাত্য পোশাক গ্রহণ 
করে (হয়তো আরো কেউ কেউ এট। করে থাকবেন )। স্ব্ণলতা৷ শাড়ির বদলে 
লম্বা গাউনপরা আরম্ভ করেন।১৬ খ্বাটি পরলে প৷ দেখ! যাঁবে, উৎবাঙ্গে শুধমাত্র 
গ্লাউজ পরলে বুকের উপরের দিক খোল। খাকবে-এই জন্যে তিনি স্কট এবং 
ব্রাউজ পরেন নি। সেকালের অধিকাংশ লোকই ছিলেন রক্ষণশীল । সে কারণে 
তারা নিজেরা পাশ্চাত্য পোশাক পূবোপুরি গ্রহণ করলেও, মহিণাদের জন্যে 
পাশ্চাত্য পোশাকেন কোনো কোনে! উপকরণের আতিরিক্ত আর-ফিছু গ্রহণ 
করে নি। 


বাঙালি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেই বাঙালি মহিলাদের পোশাক কিভাবে উন্নত করা 
যায়, সে নিয়ে ১৮৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বিতর্ক চলতে থাকে । ১৮৭১ 
সালে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেশব সেন-প্রতিষ্ঠিত বাযাহিতৈযিণী সভায় এ সমস্যা 
নিয়ে আলোচন! হয়। এই সমিতির বছ সদস)ই বাঙালি মহিলাদের জন্যে য়োনোপায় 
পোশাক গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন; কিন্ত দরিদ্র বাঙাঁলদের জন্যে এ 
পোশাক বেশি ব্যয় সাপেক্ষ হবে বলে মনে করেন। বোন্বাই এবং উত্তব-পশ্চিম 
ভারতের মহিলারা, উত্তর ভারতের মুসলমান মহিলাবা৷ এবং চীনা মহিলারা মে- 
পোশাক পরতেন, সেগুলোকে বথেষ্ট ভাঁলো। বলে বিবেচনা করা হয়। কিন্ত তারা 
আশঙ্ক। প্রকাশ করেন যে, এসব পোঁশাকের কোনোটি গৃহীত হলে বাঙালি মহিলা- 
দের “বাঙালি চেহারা হয়তো বিনষ্ট হবে ।১৭ তারা এ বিষয়ে খুব গুরুত্ব আরোপ 
করেন যে, বাঙীলি মহিলাদের পোশাক এমন হওয়৷ উচিত যাতে তাদের দেখলে 
সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মহিলাদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়। আলোচ্য সভায় 
রাজলক্ষ্মী সেনও উপাস্থিত ছিলেন। তার মতে, সেখানে বেশ কয়েকজন মহিল। 
ক্রাউজ, জাকেট এবং জতো৷ পরে এসেছিলেন এবং তার মতে এ সব উপকরণ 
অবশ্যই মহিলাদের প্রামাণ্য পোশাকের অংশ হিশেবে গৃহীত হওয়া উচিত। তিনি 
অবশ্য উল্লেখ করেন যে, তখন কোনো কোনো বূপজীবিনীও পোশাকের এ সব 
উপকরণ পরিধান করেছিলে। | তিনি তাই প্রস্তাব করেন যে, ভদ্রলোক পরিবারের 


১৬. জ্ঞানদানন্সিনী (দবী, “স্মৃতিকথা', গুরাতনী, পূ. ২৯। 
১৭. সৌদামিনী খাহ্তগীর, 'বঙ্গাঙ নাগণের পরিচহদঃ, ঝমাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ. ১৪৯-৫০। 
১৪. 


২১০9 সংকোচের বিহ্বলতা 


মহিলাদের সবকিছু পরার পর তার ওপর একখান! চাদর পর! উচিত--যাতে তাদের 
দেখে সহজেই রাপজীবিনীদের থেকে আলাদা করে চেনা যায়।১৮ 


মহিলার।-যে তাদের পোশাক উন্নত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন 
হচ্ছিলেন, এতে বামাবোধিনী পল্রিকা মহিলাদের প্রশংসা করেন। পত্রিকায় বল! 
হয়, মহিলারা বাড়ীতে পাজামা, শাড়ি ও ঝ্লাউজ অথবা শাড়ি ও লম্বা বাউিজ 
পরতে পারেন, এবং বাইরে যাওয়ার সময়ে এ সবের ওপর চাদর ও জতো পরতে 
পারেন। এতে আরো বলা হয় যে, যাঁরা জুতো পরা পছন্দ করেন না৷, তীরা 
জতো। না-ও পরতে পারেন।১৯ 


এ পত্রিকায় প্রকাশিত এক পত্রে জ্ঞানদানন্দিনী দাবি করেন যে, তাদের 
পরিবারের অর্থাৎ জোড়াস্ীকো ঠাকর বাড়ির মহিলারা যে-পোশাক গ্রহণ করেছেন 
তা একই সঙ্গে সুন্দর এবং শীত ও গ্রীষ্ম উভয় থতুর উপযোগী । এ পোশাক পরে 
সহজেই চলা ফের! কর! যায়। তাঁর মতে, বাঙালি, য়োরোপীয়, পাপি, ইছুদি, মারাঠি 
ধীরাই এ পোশাক দেখেছেন, তারাই এর প্রশংসা করেছেন | তিনি দাবি করেন যে, 
এ পোশাক অংশত য়োরোপীয়, অংশত বঙ্গদেশীয় এবং অংশত মুসলমানি ধরনের 
হলেও, এটা কোনো বিশেষ ধরনের পোশাকের অনুকরণ নয়। তিনি বলেন, তখন 
কোনে শিক্ষিত ভদ্রলোক পরিবারে মহিলারা যে পোশাক পরতে শুরু করেছিলেন, 
এ পোশাক তার থেকে খুব ভিন্ন নয়। বর্ণন৷ দিয়ে তিনি বলেন, তাঁদের পরিবারের 
মহিলার৷ জুতো, মোজা, বডিস, ব্রাউজ, পেটিকোট এবং শাড়ি পরেন। আর বাইরে 
যাওয়ার সময়ে এ সবের ওপর একটি চাদরও পরেন! তিনি বলেন, এ পোশাক 
পরলে একজন মহিলাকে ঠিক কেমন দেখাবে তার বিবরণ দেওয়া শক্ত । তবে 
তাকে লিখলে তিনি এ পোশাকের একটি আলোকচিত্র অথবা এরূপ একটি পোশাক 
পাঠাবেন বলে অঙ্গীকার করেন। বামাবোধিনী পন্র্িকা-র সম্পাদকের মতামত 
অগ্রাহ্য করে তিনি বলেন যে মহিলাদের পক্ষে জুতো৷ পরা৷ আবণ্যক |২€ 


১৮৭৪ সালের দিকে তোল! হিন্দু মহিল| বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের একটি 
আলোকচিত্র থেকে দেখ৷ যায় যে, সব কট মেয়েই কোনো-না-কোনো ধরনের 
'সংস্কৃত' পোশাক পরেছিলেন।৭১ রক্ষণশীল ব্যজিরা, এমন কি বামাবোধিনী 


১৮. রাজলম্ম্দী সেন, “বঙ্গাক্ষনাগণের পরিচ্ছ? বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পৃ* ১৫১। 

১৯. “বঙ্গাঙজনাগণের পরিচ্ছদ" বামাপ, ভাদ্র ১২৭৮, পর. ১৫২। 

২০. (জ্ঞানদানন্দিনী দেবী), 'বঙ্গাঙ্গনাগণের পরিচ্ছদ, বামীপ, কাতিক ১২৭৮, পৃ* 
২২৫-২৬। 
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পরিশি্ তিন ২১১ 


সম্পাদক এই মেয়েদের জীবনধারা, খাদ্যাত্যাস এবং অনান্য প্র্থাবিরুদ্ধ আচরণের 
প্রতি বিদ্ধিষ্ট ছিলেন; কিন্তু তারাও এদের সংস্কৃত” পোশাকের কোনো সমালোচনা 
করেন নি। অন্তত সংবাদপত্রের কোনে প্রতিবেদনে এদের পোশাকের নিন্দা 
করা হয়নি। এথেকে বোঝা যায় যে, জনপ্রিয় মনোভাব ছিলে! পোশাক সংস্কারের 
পক্ষে, এমন কি এ ব্যাপারে পাশ্চাত্যের দূ-একটি উপকরণ গ্রহণেও তীদের 
আপত্তি ছিলো না। 

মহিলাদের পোশাকের উন্নতি হওয়া উচিত,ভদ্রলোকদের মধ্যে এমন এক্যমত 
স্ষ্টির পর, মহিলারা সব রকমের পোশাক পরতে আরম্ভ করেন। ঠিক কী পোশাক 
পর যেতে পারে-_-এ বিষয়ে সর্সন্মত মত না-হওয়ায়, মহিলারা বিভিন্ন ঢঙের, 
এমন কি, পরম্পর মিল নেই এমন সব উপকরণের জগাখিচুড়ি পোশাকও পরতে 
শুরু করেন। কয়েক বছর অন্যত্র বাস করার পর শা. দাসী ১৮৮১ সালে 
কলকাতায় ফিরে আসেন। তিনি এ সময়ে দেখতে পান যে, কলকাতার মেয়েরা 
বিচিত্র পোশাক পরছেন-__-কোনে৷ একজনের পোঁশ!7কর সঙ্গে অন্য জনের পোঁশা- 
কের মিল নেই। তাঁর মতে এই পোশাকগুলো ছিলো য়োরোপীয় ও দেশীয় 
টঙের অদ্ভুত মিশ্রণ। এই পোশাকে মহিলাদের আগের তুলনায় এতো ভিন্ন 
মনে হচ্ছিলো যে, তাঁদের সবাইকে আদৌ বাঙালি বলেই চেনা যাচ্ছিলো ন!। 
শা. দাসী বলেন, কয়েক বছর আগেও যে-মহিলারা ব্রাউজ পরতেন না, তীরা 
এখন ব্রাউজ পরছিলেন। তবে মধ্যবয়সী মহিলারা এখনে ন্যুনতম পরিবর্তন 
স্বীকার করে যদ্দুর সম্ভব প্রথাগিদ্ধ পোশাক অকডে ছিলেন, আর বৃদ্ধারা “সংস্কৃত' 
পোশাকের রীতিমতো৷ বিরোধী ছিলেন । প্রথাবিরদ্ধ পোশাক পরার জন্যে তার! 
বস্তত কমবয়সী মহিলাদের বিরুদ্ধে কৎসা রটনা করেন।& ং 

আধুনিকতা সমগ্র বাঙালি সমাজকে একই সময়ে বা সমান মাত্রায় প্রভাবিত 
করে নি। সুতরাং তথাকথিত '“সংস্কৃত' পোশাঁকও বিভিন্ন পারিবারিক পটভূমির 
মহিলার! বিভিন সময়ে গ্রহণ করেন। ফলে দেখতে পাই, ১৯০১ সালেও বহু 
ভদ্রলোক পরিবারের মহিলারাও “সংস্কৃত' পোশাক পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। 
এ সময়কার বামাবোধিনী পৰ্রিকা-য় প্রকাশিত একটি রচনায় আধুনিকা বাগ 
মহিলা এবং এতিহিযিক হিন্দু মহিলাদের পোশাকের পার্থক্য এভাবে বর্ণনা করা 
হয় £ বাক্ধ মহিলারা যেমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করেন। তার 
সঙ্গে এতিহ্যিক হিন্দু মহিলাদের পোশাকের তুলনা হয় না। হিন্দু মহিলারা 
তাদের শাড়ি আর চাদর নিয়ে সদাই বিবত--তীরা এগুলোকে “যথাস্থানে রাখতে 


২২, শ. দেবী, 'কলিকাতার শ্ত্রীসযাজ', পৃ. ২৩১-৩৪। 


২১২ সংকোচের বিহ্বলতা 


ব্যতিব্যস্ত হন। ত৷ ছাড়া, এরা এ'দের ঘোমটা কিছুতেই সরাতে পারেন না। 
খালি পায়ে হঁটা খুব অস্বস্তিকর। তবু তাঁর! খালি পায়েই হাটেন। এদের দেখে 
স্বভাবতই পথচারীর৷ হাসেন 1ৎ৩ এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এতিহিযিক মহিলার। 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়াতেও জুতো! পরতেন না। 

এটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, বাঙালি পুরুষরা অনেকে পাশ্চাত্য পোশাক 
পুরোপুরি গ্রহণ করলেও মহিলারা ত৷ করেন নি। ১৯৮০-এর দশকে এখনো 
এ কথা সত্য। সুষ্টিনেয় কিছু অত্যাধ্নিক কমবয়সী মেয়ে বিশেষত ছাত্রীরা প্যাণ্টস 
এবং লম্বা স্কাট পরলেও, বিয়ের পর তারা আবার এতিহি্যিক শ।ডি পরাই শুরু 
করেন। এ থেকে মহিলাদের প্রতি পুরুঘদের রক্ষণশীল এবং ঈর্ধাপরায়ণ মনো- 
ভাবই প্রতিফলিত হয়। ভারা এখনো মহিলাদের এমন পোশাক পরতে দেন না 
যাতে পায়ের একাংশ অথবা বকের উপরের অংশ বেবিয়ে থাকে । মহিলারা যদি 
এমন আটঞাট পোশাক পরেন যাতে তাদের স্তনের আকার স্প্ভাবে দেখা যায়, 
তা হলে একখণ্ড সৃক্গনু ওডুনা অথবা শাড়ি দিয়ে আবৃত করে রাখতে হয়। অবশ্য 
সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মহিলার। ক্রমশ পোশাকের ব্যাপারে অ-রক্ষণশীল 
হয়ে উঠছেন। 


২৩. “বঙ্গীয় হিন্দু মহিলার পরিচ্ছদ”, বামাপ, কাতিক ১৩০৮, পূ. ২৪০-৪১। 


পরিশিষ্ট ঢার 


সখী সমিতির সদস্যাবৃন্দের তালিকা, ১৮৯১ 


স্বর্ণলতা ঘোঁষ 
(যনোমোহন ঘোষের স্ত্রী) 
বরদ। সুন্দরী ঘোষ 
(লালমোহন ঘোষের স্ত্রী) 
ললিতা রায় 
মনোমোহিনী দত্ত 
(রমেশচন্দ্র দত্তের স্ত্রী) 
সৌদামিনী গুপ্ত 

(বি.এল গুপ্তের স্ত্রী) 
থাকমণি মল্লিক 

সরলা রায় 

প্রসব্রতারা গুপ্ত 

হিরণ্ময়ী দেবী 
(শ্বর্ণক্মারী দেবীর কন্যা) 
সৌদামিনী দেবী 
(বর্ণকমারী দেবীর বড়ো বোন) 
বসম্তকৃষারী বোস 
চন্দ্রমুখী বোস 
গিরীন্দমোহিনী দাসী 
মৃণালিনী দেবী 
(শ্বণকুযারীর ভ্রাতৃবধূ) 
বিধ্মুখী রায় 

(রজনীনাথ রায়ের স্ত্রী) 
প্রসন্রময়ী দেবী 

(বাগচীর স্ত্রী) 

শ্রীমতী পি, পি, রায় 


সুরোবাল৷ দেবী 
স্বর্ণকমারী দেবী 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 

( হ্বর্ণকৃমারীর ভ্রাতৃবধ,) 
হেমাঙগিনী দেবী 
(উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী) 
জণত্তাবিণী মিত্র 
সুশীল! দেবী 

শ্রীমতী লালবিহারী দে 
শ্রীমতী চন্দ্রমাধব ঘোষ 
কমলা বস 

শ্রীমতী এ. মিত্র 
সৌদামিনা দেবী 
কমদিনী দেবী 
কাদঘিনী ঘোষ 
হেমস্তক্মারী দেবী 
মোক্ষদ দেবী 
কাদঘিনী দেবী 
(শ্রীমতী জে.পি. গাক্গলি) 
প্রসন্ময়ী দেবী 
(মুখোপাধ্যায়ের স্রী) 
মোহিনী ঘোষ 

(পি. ঘোষের স্ত্রী) 
শ্রীমতী জে. শমা 
শ্রীমতী পি. কে. ঘোষ 
শিখরবাসিনী মিত্র 


২১৪ 


শৈলবালা রায় 

(সরল! রায়ের বোন) 
শ্রীমতী কে. এন. মিত্র 
কৃমারী রাধারানী লাহিড়ী 
শ্রীমতী টি, এন, চক্রবর্তী 
বরদাত্ন্দরী দাপী 
কেদারকামিনী দেবী 
ভুবনমোহিনী দাসী 
কমুদিনী দাসী 

প্রমদা দেবী 

চণ্ডিদাসী মিত্র 
কম্মক্মারী দেবী 
জগৎমোহিনী দেবী 
শরৎক্মারী দেবী 
মৃণালিনী দেবী 

লাবণয ঘোষ 
প্রমীলাসুন্দরী দাসী 
নীরদকালী বসু 
রাধারানী মিত্র 

মুণালিনী সরকার 

কৃমারী কামিনী সেন 
কমারী হেমলতা তষ্টাচার্য 
(শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা) 
কৃ্ুমক্মারী দত্ত 
সরোজিনী মিত্র 
কমনকামিনী মিত্র 
কাদখিনী মিত্র 

কাদাস্বিনী বসু 
উত্তমক্মারী দেবী 
রমাসুন্দরী ঘোষ 

কামিনী মিত্র 


সংকোচের বিহ্বলতা 


ভবতারিণী ঘোষ 
থাকমণি সরকার 
যোগেন্দ্রমোহিনী দাসী 
বিনোদমাল। দেবী 
নলিনীবালা ব্রাঁয় 
অন্নদাসুন্দরী দেবী 
কৃষ্তবিনোদিনী দাসী 
প্রসন্নময়ী দেবী 
বিনোদিনী দেবী 
জগংমোহিনী দেবী 
সুশীলামোহিনী মিত্র 
বিপিনেশুরী মিত্র 
শ্রীমতী ঘোষ 
কুমুদিনী বায় 
শরতকুমারী দেবী 
মোহিনী দেবী 
গিরিবাল। দেবী 
বিরজামোহিনী দেবী 
দক্ষবাঁল।৷ দেবী 
ভবতারিণী দেবী 
সৌরভসুন্দরী দেবী 
হেমলতা দেবী 
শরৎকমাবী দেবী 
শিবঙ্জন্দরী মিত্র 
নিস্তারিণী বসু 
গে!পালমণি ঘোষ 
শ্রীমতী উমাচরণ দাস 
শুভারণ্যা সিনহা 
জ্ঞানদানুন্দরী দেবী 
জুকেশী দেবী 
বসস্তকৃমারী দেবী 


পরিশিষ্ট চার 


মলিনপ্রভা ঘোষ 
শরৎকমারী চৌধুরানী 
(অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর স্ত্রী) 
বিপিলবালা সরকার 
সুরন্তন্পরী দেবী 

শ্রীমতী এল.সি. মিত্র 
হরবল্পভা দে 


ললিতমণি বস্থু 
অচল বস্তু 
বনমাল৷ পাল 
শ্ব্ণলতা পাল 
কমলমণি রুদ্র 
নিতাকালী দেবী 
জগৎমোহিনী দেবী 
বিধুমুখী মিত্র 
উপেন্দ্রবাল৷ সরকার 
অন্বিক দেব 
সরোজক্মারী দেবী 
নবীনকালী বন্থু 
নারায়ণদাসী ঘোষ 
শ্রীমতী বসু 
মনোমোহিনী ঘোষ 
প্রসম্গতারা বস্তু 
সুদক্ষিণ সেন 
হরিদাসী দেবী 
বিনোদ। বন্দ্যোপাধ্যায় 
সুশীলা চক্রবতী 
বসম্তকমারী সরকার 


২১৪ 


অন্নপূর্ণা দেবী 
গোলাপকামিনী ঘোষ 
হেমাঙ্গিনী গুপ্ত 
চমৎ্কারমোহিনী মিত্র 
শীশমোহিনী দেবী 
বসস্তকমারী দাশী 
ভুবনমোহিনী দাসী 

ডাঃ যামিনী সেন 
(কামিনী সেনের ছোট বোন) 
তিনকড়ি দেবী 
বিধ্মুখীরায় চৌধুরানী 
প্রেযতরঙিনী দাসী 
মোক্ষদামোহিনী কর 
ডাঃ বিধূমুখী বসু 
সুরেশুরী ঘোষ 

মনোরমা দাসী 

হেমলত। রায় 
হেমস্তকমারী দেবী 
ক্ষীরোদমোহিনী দেবী 
ক্ষেত্রমণি ঘোবৰ 

ফলক্মারী দেবী 
ক্ষেত্রমণি দেবী 

শ্রীমতী কে, সি, ব্যানাজি 
শ্রীমতী পি, এন, ঘোষ 
চঙ্িমণি দাপী 

নবাব ফয়জন্নেসা৷ চৌধুরী 
প্রতিভা দেখী 
(স্বণক্মারীর ভ্রাতুংপুত্রী) 
কৃমারী কম্দিনা খাস্তগীর 


উৎস £ স্তারতী ও বালক, ডিসেম্বর ১৮৯১--জানুআরি ১৮৯২। 


নাম 


চন্দ্রমুখী বোস 
নির্মলা সোম 
হেমপ্রভা বস্সু 
মার্গারেট গুপ্ত 


পরিশিষ্ট পাঁচ 
ডিগ্রিপ্রাপ্ত বাঙালি মহিলাদের তালিকা, ১৮৮৩--১৯১০* 


বছর 


এম, 


রাজকুমারী দাস (চন্দ্রমুখীর বোন) 


হৃদয়বালা বঙ্গ 
ভিক্টোরিআ মখাজি 


কাদখিনী বসু 
কামিনী সেন 
প্রিয়তমা দত্ত 
কৃমুদিনী খাস্তগীর 
সুপ্রভা গুপ্ত 
লীল। সিনহা 
সরলা ঘোষাল 
শরৎ চক্রবর্তী 
জীবনবাল৷ দত্ত 
ইন্দিরা ঠাকুর 
প্রিয়ন্বদা বাগচী 


বি, 


এ 
১৮৮৪ 
১৮৯১,১৮৯৪ 
১৮৯৭ 
২৮৯৯ 
১৯০৩ 
১৯০৮ 
১৯০৮ 


এ 


১৮৮৩ 
১৮৮৬ 
১৮৮৬ 
১৮৮৭ 
১৮৮৭ 
১৮৯০ 
১৮৯০ 
১৮৯০ 
১৮৯১ 
১৮৯২ 
১৮৯৭ 


মন্তব্য 


বা 


* কাদঘিনী গাঙ্গলি ১৮৮৯ সালে এষ. বি. পশীক্ষায় অবতীর্ণ হন, কিন্ত পাশ করেন শি। 
তথাপি তিনি চিকিৎসা করার লাইসেন্ল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। 
থেকে মেডিক্যাল ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। তিনি খাক্ছ ছিলেন। 


পরবতী সময়ে চ্ট্নি লন্ডন 


পরিশিষ্ট পাঁচ 


লাম 


এলেন চন্দ্র 
শশিবালা ব্যানাজি 
স্বরবালা ঘোষ 
সরলাবালা রক্ষিত 
প্রেমকম্ুম সেন 
সরলা সেন 
শিশিরক্মারী বাগচী 
স্েহলতা মজমদার 
লিলিয়ান পালিত 
শান্তা সরকার 
সরলাবালা মিত্র 
কমুদিনী মিত্র 
প্রভাবতী রায় 
ম্যাবেল সিংহ 
বাসন্তী মিত্র 
হিরনায়ী সেন 
কমলা বস্তু 
চারুবাল৷ মণ্ডল 
সুরবালা সিনহা 
রম। ভট্টাচার্য 
বনলতা দে 
বঙ্গবাল৷ মুখাজি 
জ্যোতির্য়ী গাঙ্গুলি 
নির্ভরপ্রিয়া ঘোষ 
প্রতিভা গুহ 
রোসাবেল সিংহ 
ভায়োলেট হৃদয়মোহিনী মিত্র 
শোভনবালা রক্ষিত 
বিভ৷ রায় 
জ্যোতির্ময়ী দত্ত 


১৮৯৩ 
১৮৯৩ 
১৮৯৩ 
১৮৯3 
১৮৯৬ 
১৮৯৭ 
১৮৯৮ 
১৮৯৯ 


১৯০০ 
১৯১০১ 
১৪০১ 
১৯০৩ 
১৯০৩ 
১৯০৫ 
১৯০৬ 
১৯০৬ 
১৯০৬ 
১৯০৭ 
১৯০৭ 
১৯০৮ 
১৯০৮ 
১৯০৮ 
১৯০৯ 
১৯০১ 
১৯০৮ 
১৯০৮ 
১৯০৮ 
১৯০৯ 
১৯১০ 
১৪৯১০ 


২১৭ 


বানা? 


টি.এন. পালিতের কন্যা 


বাক 


খস্টান? 
বানা 


১৮ 


নাম 

ম্যারী ব্যানাজি 
শিশিরকমারী গুহ 
লরা সুনীতি ঘোষ 


বিধূমুখী বনু 
ভায়ওলেট মেরী মিত্র 
রেচেল কোহেন 


যাঁমিনী সেন 


উৎস: 02101110 0171)6781)) 02167197, 1911 


১৯১০ 
১৯১০ 
১৯১০ 


এম, বি. 
১৮৯০ 
১৮৯০ 
১৮৯৭ 


এল, এম. 
১৮৭৬ 


সংকোচের বিহ্বলতা 


লেখিকাদের একটি নির্বাচিত তালিকা, ১৮৬৩-১৯০৫ 


লাম 


অমলশশী বস্তু 
কমনীয়কাস্তা 
করুণাময়ী দেবী 
কাদঘ্িনী দাসী 
কামনা দেবী 
কামিনী সেন/রায় 
কামিনী শীল 
কন্দবালা দেবী 
কৃমুদিনী রায় 
কুলবাল৷ দেবী 
কৃস্মমাল। দত্ত 
কৃষ্ণকামিনী 
কৃষ্ণভাবিনী দাস 
কৈলাসবাসিনী দেবী 
ক্ষীরোদা মিত্র 
গিরিবালা দেবী 
গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী 
জয়কালী 
জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 
তাহেরননেস৷ 
দ্বিজতনয়৷ (কামিনীসুন্দরী) 
যোগমায়া গোস্বামী 
রমাস্ন্দরী 
নগেন্দ্রবাল। মৃস্তাফী 


পরিশিষ্ট ছয় 


মন্তব্য 


নাগ 
বাহ্ম 


হিন্দু 
হিন্দু 
বাশ 
খুস্টান 


খ্্ি 


হিন্দু 


হিন্দ 


০ 


বাদ্ধ 
হিন্দ 


০ 


হিন্দু 
খান্দ? 
রান্ম 
হিন্দ 
হিন্দু, 


বাধ 
মসলিম 
হিন্দু 
বাক্ছ 
বাচ্ধ 
হিন্দু 


নাম 
নিতাকালী ঘোষ 


নিশ্তারিনী দেবী (কামারহাট্রাবাসী) 


নিস্তারিনী দেবী 
প্রপন্নময়ী দেবী 
প্রবোধিনী ঘোষ 
প্রিয়ম্ধদা দেবী 
বরদাসুন্দরী চট্টোপাধ্যায় 
বসন্তক্মারীরায় চৌধুরানী 
বসস্তকমারী বনু 
বিশ্ব্যবাসিনী দেবী 
বিনোদিশী ঘোষ 
বিনোদিনী সেনগুপ্ত 
বুজবাল৷ দেবী 
মধুমতী গাঙ্গুলী 
মনোমোহিনী দাসী 
মানকৃমারী বস্তু 
মায়াসুন্দরী 
মুক্তকেশী দেবী 
মুক্তকেশী গুপ্ত 
মৃদ্ময়ী সেন 
মোহনমতী দেবী 
যোগমায়৷ দেবী 
সারদা দেবী 
সুখতরী দত্ত 
রাজবাল! দেবী 


বান 


ব্রব্রান্রত্র 


হিন্দ 
হিন্দ 


গ্ 


ত্র 


২২9 


নাষ 


রাজলক্ষ্ণী মৈত্র/সেন 
রাধারানী লাহিড়ী 
রাসসুন্দরী দেবী 
রেব! রায় 


বন্দ 


বাঙ্গা 
হিন্দু 


রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন মসলিম 


লক্ষ্মীমণি দেবী 
লাঁবণ্যপ্রত! বসু 
শরৎকুমারী চৌধুরানী 
শৈলজাকৃমারী দেবী 


শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় 


সরলা দেবী 
সরলাবাল। দামী 
গরসৃতী সেন 
সরোজক্মারী দেবী 
সারদাসুন্দরী রায় 


বান্ষ 
বাহ্ধ 


খাছ 


হিন্দু 


বাগ 
বান্দ 
বাণ 


সংকোচের বিহ্বলতা 


মন্তব্য নাম 


সুমতী 

সুমতী মজুমদার 
সুশীলা বসু 
সুশীলাবালা সিনহা 
সুষমাসুন্দরী দাসী 
সৌদামিনী দেবী/রায় 
সৌদামিনী সিনহা 
পৃর্ণকমারী দেবী 
সৃর্ণকৃমারী দেবী/ঘোষ 
স্র্ণপ্রভা বসু 

সুর্ণময়ী চৌধুরানী 
হেমন্তক্মারী চোধ্রানী 
হেমন্তক্মারী সেনগুপ্ত 


হেমাঙ্জিনী চৌধ্রানী 


নস্তবয 


বা 


হিন্দ 


বাঙ্গ 


বান 
বাঙ্গ 


বঙ্গ 


নির্বাচিত গ্রন্হপজী 


ক. অপ্রকাশিত সরকারী দলিল 


৬/10০09৬৬ 9911811809 2810015, 13000101 /২1011/95, 19%/ 1001111. 


খ. সরকারী ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন 

/091 ৬৬ 16007115071 172 51215 07 12240011081 77865221 (1835 & 
1838). 90. 1) /5. 3950. 0910000011৬. 1941. 

02104116 07711701511)) 02151126)1977-1911, 0910000 :714010 500117015, 
1877-1911. 

0672101 17₹610071 071 1748116 1715178601107 11113671201, 18637-64, 1871-72, 
1881-829 18990-91১ 091005 ; 9.5. [দ৩22,1864-92, 

127707৮1০01 112 00727111661 0177071194৮) 170 00৮. 10 ৫0751067476 
01625110110) 1০215141176 £71115/67102 107 17166711170 112 “270০৫. 
5512 2170/56”” 0) 100102777), 0910010 5 9.5. 99599 1867. 

1677071 07 1116 :417177171154701108 01 8০/20/1০07 12 7০275 1981-82) 
870 1892-93. 0810015: 9 5. 9955, 1882-1694. 


73617071077 1716 027585 07 17140165 1901, ৬০।. ৬]. ৬1 & ৬1. 0810005 ঃ 
8.5. 72959, 1902, 


1617074 07 7৮116 175174107 177 7:71201 70) 1951-52. 08100109 2 8.5, 
21995, 1852, 


£0)701 0০0777771551071 07 £2%61 22) 1944-46. 1017001751115 1/431951/9 
5000091% 01109, 1946. 


5214011075 170177 1:24021/07101 1620০9725) 2৮ 2, 90. 0% ./. 710179%, 
0০8100005 8.5. 15955, 1922, 


776 00262217185 2714 7279752011075 ০7 47128217276 5০00121. ০8104 
তে ঃ81510105 ০011909 101995, 1870. 


গ. সাময়িক পত্র 
অবোধবন্ধু, ১৮৬৮-৬৯ 
অন্তঃপুর, ১৮৯৮-১৯০৩ 
আর্দর্শন, ১৮৭৬ 
জানান্কর, ১৮৭৩-৭৬ 


২২২ সতকোচের বিহ্বলতা 


তত্ববোধিনী পন্িকা, ১৮৪৩-৮৩ 
ভমোলুক পত্রিকা, ১৮৭৪ 
ধর্মতত্, ১৮৭১ 

নবাভারত, ১৮৮৪-৯৪ 

প্রদীপ, ১৯০০-০৫ 

প্রবাসী, ১৯১০-১৫৪ ১৯১৮-৩৩ 
বঙ্গদর্শন, ১৮৭৪ 

বঙ্গমহিলা, ১৮৭৫-৭৬ 

বান্ধব, ১৮৭৪ 

বিবিধার্থ সংগ্রহ, ১৮৫৪-৬০ 
ভারতী, ১৮৮১-৮৬, ১৯০৮-১৯ 
ভারতী ও বালক, ১৮৯০-৯৩ 
ভারতবর্ষ, ১৯২৯, ১৯৪৩ 
ভারত সুহাদ, ১৮৭৬ 

মধ্যস্থ, ১৮৭২-৭৩, ১৮৭৫-৭৬ 
সমদশী ১৮৭৫ 

সাহিত্য, ১৮৯০-৯২ 
হিতসাধক, ১৮৬৮ 


£)701710 149110 01117107, 1879-1883 
(0210%116 7212), 1851, 1872, 1902 


সাময়িকপত্রের সংকলন 

সাময়িকপত্লে বাংলার সমাজচিণ্র, চারখণ্ড। বিনয় ঘোষ সম্পাদিত। 
কলকাত। £ বীক্ষণ, গ্রন্থম, ১৯৬৩-৬৮। 

সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দই খণ্ড। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
চতুর্থ সংস্করণ । 
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ঘ. মহিলাদের রচনা 
জনৈক বাচ্ধ মহিলা। 'বামাবোধিনী ও বামাগণ', বামাপ, কাতিক ১২৭৬। 
জনৈক হিন্দু বিধবা | “বৈধব্য জীবনের চিত্র, অন্তঃগুর, পঞ্চম বর্ষ (১৯০৩)। 
জনৈক হিন্দু মহিলা। “বাল্যবিবাহের ফল', বামাপ, মাঘ ১২৮৬। 


নির্বাচিত গ্রন্থপত্ভী ২২৩ 


জনৈক মহিল! (বোয়ালিয়া)। 'বঙ্গদেশের মহিলাগণের স্বাধীনতা বিষয়', বামাপ, 
জ্যেষ্ঠ ১২৭৮। 

জনৈক মহিলা! (খিদিরপূর)। 'নারীগণের অল্লশিক্ষা', বামাপ, মাধ-ফাল্গুন, 
১২৯২। 

শা চট্টোপাধ্যায় । “বামারচনা* বামাপ, চৈত্র ১২৭৩। 

-----দেবী। “একটি প্রস্তাব", ভারতী, বৈশাখ ১২৯২। 

অজ্ঞাত। “কুলীন বছবিবাহ', বামাপ, পৌষ ১২৭৮। 

শা । 'পিত্রোত্তর। বামাপ, বৈশাখ ১২৯৮। 


স্----1 *পারিবারিক জুখঃ বামাপ, ভাদ্র ১২৯১। 
-----771 বিঙ্গকামিনীর খেদ, বামাপ, পৌষ ১২৮২। 
-শ্াশা। বামারচনা” বামাপ, জ্যেষ্ঠ ১২৭৪। 


-----771 “বিবিধ প্রসঙ্গ', অন্ত:পর, তৃতীয় বর্ধ, ষষ্ঠ সংখা! (১৯০০)। 
শি] লিজ্জাও বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭২। 

-শা। দিমাজ সংস্কার ও কসংস্কার', ভারতী, ভাদ্র ১২৯০। 
-----771 শ্বীলোকের প্রকৃত স্বাবীনত।', বঙ্গ মহিলা, আঘাঢ় ১২৮২। 
সানা | তিত্রীশিক্ষাণ বামাপ, কাতিক ১২৭৬। 

টি টিটি বামাপ, বৈশাখ ১২৭৯। 


অনুজানন্দিনী রায়। 'মহিলাগণের বিদ্যাশিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার আবশ্যকতা, 
বামাপ, কাতিক ১২৯০। 

অমলশশী বসু । “বিধবার দূঃখ', বামাপ, আশ্বিন ১৩০৪। 

উপেন্জরমৌহিনী বসু । “বামারচনা', বামাপ, বৈশাখ ১২৭২। 

কাদঘ্বিনী দেবী। 'লহধমিণী', অন্ত:পর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮)। 

কামনা দেবী। 'আমি ত বিধবা” (কবিও৩1), বঙ্গ মহিলা, অগ্রহায়ণ ১২৮৩। 

কামিনী সেন। উদ্দীপন, (কবিতা), বামাপ, চেত্র ১২৮৬। 

1 59716 21708271597 18622691107 07 0৮7 7/০07121. 
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কন্দমাল! দেবী। “বিদ্যা শিখিলে কি গৃহকর্ম করিতে নাই? বামাগ, 
আশ্বিন ১২৭০। 


কমুদিনী রায়। “হিন্দু নারীর গারহস্থা ধর্ম, বামাপ, কাতিক ১২৯১। 


কূলবাল৷ দেবী। “হিন্দু রমণীর বিদ্যা শিক্ষ। ও পর!বীনত।। বামাপ, 
বৈশাখ ১২৯৯। 


২২৪ সংকোচের বিহ্বলত৷ 


কৃন্মমমাল! দত্ত। “স্ত্রীজাতির অবনতি' অন্ত:পর, দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (১৯০০)। 

কৃষ্ণকামিনী। 'ন্ত্রীলোকদিগের সদ্রম', বামাপ, শ্রাবণ ১২৮০। 

কৃষ্ভাবিনী দাস। “ইংরেজ মহিলার শিক্ষা ও স্বাধীনতার গতি, ভারতা ও বালক, 

১২৯৮। 

__----1 ইংলগ্ডে বঙ্গ মহিলা । কলকাতা £ সত্যপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ১৮৮৫। 

----1 সিমাজ ও অমাজ-সংস্কার', ভারতী ও বালক, পৌষ ১২৯৮। 

----1 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী', সাহিতা, পৌষ ১২৯৮। 

স্বাধীন ও পরাবীন নারী জীবন, প্রদীপ, ফাল্গুন ১৩০৪। 

'জাতীয় চব্রিত্র ও জাতীয় মহত”, প্রদীপ, বৈশাখ ১৩০৭। 

“শিক্িতা। নারী", সাহিতা, আশ্িন ১২৯৮। 

“শিক্ষিতা নারীর প্রতিবাদের উত্তর”, সাহিত্য, মাঘ ১২৯৮। 

----| স্ত্রীলোক ও পুরুষ", ভারতী ও বালক, ফাল্গুন ১২৯৬। 

---- | ঝ্লীলোকের কাজ ও কাছের মাহাত্্য, ভারতী ও বালক, ভাদ্র ১২৯৮। 

কৈলাসবাসিনী দেবা । “সভ্যতা ও অমাজসংস্কার', অবোধ লব্ক্‌, জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫। 

--- | হিন্দু অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুতি। কলকাতা : গুপ্ত 
প্রেস, ১৮৬৫। 

--- | হিন্দ মহিল।র হীনাবস্থা। কলকাতা : গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৩। 

ক্ষীরোদ! মিত্র। 'দূষিত দেশাচাবের নিমিত্ত বিলাপ', বামাপ, ভাদ্র ১২৭৩। 

গিৰিবাল৷ দেবী । 'সাংবী', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৯০১)। 

ভ্ঞানদানন্দিনী দেবী । “আমাদের বোম্বাই ভ্রমণ', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭৯। 

----1 িঙগমহিলার পরিচ্ছদ, বামাপ, কাতিক ১২৭৮। 

---1 “সমাজ সংস্কার ও ক্সংস্কার', ভারতী, আষাঢ় ১২৯০। 

---+1| ন্ত্রীশিক্ষা', ভারতী, আঘাঢ় ১২৮৮। 

তাহেরননেসা | “বামারচনা', বামাপ, ফাল্গুন ১২৭১। 

নগেজ্বালা। 'স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অধশিক্ষিতা হিন্দু মহিলাদিগের মতামত', অস্তংপুর, 

চতুর্থ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৯০১)। 

নগেন্্রবালা মুস্তাফী। “অবরোধে হীনাবস্থা', বামাপ, বেশাখ ১৩০২। 

৮71 'গার্বস্থা জীবনে নারী জাতির কর্তব্য, বামাপ, পৌষ ১৩১১। 

--। প্রয়োজনীয় প্রান, বামাপ, আশ্বিন ১৩০১। 

---- | পপ্রহৃত৷ স্ত্রী, বামাপ, পৌষ ১৩০৫। 

---- | পিঙ্গীতবিদ্যা স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক, বামাপ, ভাদ্র ১৩০১। 

নিশ্তারিণী দেবী (কঝ1নপুর)। নারী জীবনের উদ্দেশ্য', বামাপ, পৌষ ১২৯১। 


| | | 
| 1 | 


নির্বাচিত গ্রস্থপত্তী ২২৫ 


নিস্তারিণী দেবী । উচ্ছাহ”, অস্তঃপুর, চতুর্থ বর্ধ, সপ্তম সংখ্যা (১৯০৭+)। 

নিস্তারিণী দেবী (কমার হাট্।)। “বিদ্যার সমান বন্ধু নাই" বামাপ, মাঘ ১২৭৮। 

প্রবোধিনী ঘোষ। “বঙ্গমহিলাদিগের অর্থকরী শিল্পচর্চ', অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম 
সংখ্যা (১৯০১)। 

প্রসন্নময়ী দেবী। 'উচচ শিক্ষা”, অন্তঃপুর, পঞ্চম বর্ষ, ঘষ্ঠ সংখ্যা (১৯০২)। 

প্রিয়ন্বদা দেবী। “স্ত্রীশিক্ষা”, অন্ত:পূর, চতুথ সংখ্যা, পঞ্চম সংখ্যা (১৯০১)। 

বসম্তক্মারী বস্ুু। 'স্ত্রীশিক্ষা ও তাহার বর্তমান অবস্থা", অন্তঃপুর, ছ্িতীয় বর্ধ 
(১৮৯৯)। 

বসস্তকমারী রায় চৌধুরী। যোষিদ্বিজ্ঞান। বরিশাল, ১৮৭৫। 

বামারচনাবলী, প্রথম খণ্ড। কলকাতা £ বাযাবোধিনী সভা, ১৮৭২। 

বিনোদিনী ঘোঁষ। “বামারচনা” বামাপ, পৌষ ১৩০৭। 

বিনোদিনী সেনগুপ্ত । “বিবাহিত জীবন', বামাপ, মাধ-ফাঁলগুন ১৩০৭। 

বজবানা৷ দেবী। “আমি কি উন্মাদিনী' (কবিতা)। বঙ্গমহিলা, কাতিক ১২৮৩। 

ম--- | “নব্য বঙ্গ মহিল।', বামাপ, আশিন ১৩১০। 

মধূমতী গঙ্গোপাব্যায়। “বামাগণের রচনা”, বামাপ, অগ্রহায়ণ ১২৭১। 

মনোমোহিনী দাসী। “সরলতা স্ীজাতির ভূষণ', বামাপ, ভান্র ১২৮০। 

মানকমারী বসু। “বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বর্তমান অবস্থা', বামাপ, কাতিক, ১২৯৮। 

1 “বিগত শতবর্ষে ভারত-রমণীগণের অবস্থা", বামাপ, অগ্রহায়ণ ১১০১। 

মায় সুন্দরী । “নারী জন্ম কি অধর্ম' বঙ্গ মহিলা, শ্রাবণ ১২৮২। 

যুক্তকেশী দেবী। “রমণীর গাহস্থা ধর্ম, অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ধ, একাদশ সংখ্যা 
(১৯০১)। 

মোহন্মতি দেবী । “আদর রমণী', অন্ত:পুর, তৃতীয় বর্ষ (১৯০০)। 

যৃণ্ময়ী সেন। “ভারত মহিলার শিক্ষা, অন্তঃপুর, পঞ্চম বর্ষ (১৯০২)। 

যোগমাঁয়া গোস্বামী । 'স্ত্রীপুরুষের কিরূপ সন্ব্”, বামাপ, ভাদ্র ১২৭৩। 

যোগীন্দ্রমোহিনী বস্ু। 'কৌলীন্য প্রথা', বামাপ, আশ্বিন ১২৭৮। 

রমা স্ুজ্দরী। “এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যক প্রচলিত হইলে. ..* বামাপ, আবণ ১২৭২। 

71 “কালীদর্শন', বামাপ, ফাগুন ১২৭০। 

---- | শিল্পকর্ম, বামাপ, ভাদ্র ১২৭২। 

রাজবাল। দেবী। “বামারচনা', বামাপ, ফাল্গুন ১২৮০। 


রাধারাণী লাহিড়ী। 'শ্রীলোকের অবশ্য শিক্ষণীয় কি?', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২। 
রেবা রায়। “মাত ও শাশুড়ী ভক্তি', বামাপ, ভাদ্র ১২৯৮। 
১৫--- 


২২৬ সংকোচের বিহবলত। 


রোকেয়৷ সাখাওয়াৎ হোসেন। মতিচূর, দুই খণ্ড এবং অবরোধবাসিনী। আবদুল 
কাদির সম্পাদিত রোকেয়া-রচনাবলী-তে সংকলিত। ঢাকা : বাংল৷ এাঁকা- 
ডেমি, ১৯৭৩। 

শরৎক্মারী চৌধুরানী। “একাল ও একালের মেয়ে", ভারতী ও বালক, কাতিক 
১২৯৮। 

শ1-_ | “কলিকাতা স্রীসমাজ', ভার তী, ভাদ্র ১২৮৮। 

শৈলজাক্মারী দেবী। এদেশে স্ত্রীশিক্ষা সম্যকভাবে প্রচলিত..." বামাপ, শ্রাবণ 
১২৭২। 

শ্যামাস্ন্দরী। “সতীত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ,” বামাপ, ভাদ্র ১২৮১। 

শ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায় । “'মাণিক্যময়ীর শোচনীয় আত্মহত্যা, বামাপ, শ্রাবণ 
১২৮১। 

সরলাবাল। দাসী। “রমণীর বত, অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা (১৮৯৮)। 

_- | “রমণীর জীবনবত', অন্তঃপুর, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৮৯৮)। 

সরলাবাল৷ সরকার । “মায়ের জাতি, অন্তঃপ্র, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)। 

_---1 “বঙ্গবালা, অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)। 

সরোঞজ্কমারী দেবী । “বিদ্যাসাগর, অন্তঃপুর, চতুর্থ বধ, অষ্টম সংখা। (১৯০১) । 

(সারদাদেবী)। 'বঙ্গদেশীয় লোকদিগের কি কি বিষয়ে কৃসংস্কার আছে" বামাপ, 
কাতিক ১২৭৩। 

স্ুখতারা দত্ত। “মদালসা বা আদর্শ জননী, অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)। 

সুমতি মজুমদার । “বর্তমান ভারত নারীর দুরবস্থা, বামাপ, শ্রাবণ ১২৯১। 

সুশীলা বনু। 'ন্বীজাতির কর্তব্য” অন্তঃপুর, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৮৯৯। 

স্শীলাবালা সিংহ। 'ন্ুমাতার জ্ঞাতব্য কয়েকটি কথা, বামাপ, ভাদ্র-আশ্বিন 
১৩১০। 

সুষমাসুন্দরী দানী। “অন্তঃপরে সত্রীশিক্ষার উপায়” বামাপ, আষাঢ় ১২৯৬। 

সৌদামিনী দেবী। “বামারচনা, বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৭২। 

»---| বায়ারচনা, বামাপ, পৌষ ১২৭২। 

স্বর্ণকমারী দেবী। “মুখী সমিতি, ভারতী ও বালব, পৌষ ১২৯৮। 

সবর্ণপ্রভা বসু। এবজমহিল! সমাজের বাধিক রিপোর্ট” বামাপ, মাঘ ১২৮৬। 

স্বর্ণলতা চৌধুরী । “বৌ-মা, অন্তঃপর, প্রথম বর্ষ (১৮৯৮)। 

হেমস্তকুমারী চৌধুরী। 'বজমহিলার গ্রন্থ প্রচার, অন্তঃপর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)। 

---71 “বিদেশী ও বঙ্গীয় নারী, অন্তঃপ,র, চতুর্ধ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (১৯০১)। 

---1 “মহিলার পরিচ্ছদ, অন্তঃপুর, চতুর্ধ বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা (১৯০১)। 


নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জা ২২৭ 


---- 1 “উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী, অন্তঃপুর, চতুর্থ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা 
(১৯১০)। 

হেমস্তকমারী সেনগুপ্ত । “সেকালের রমণী, অন্তঃপূর, চতুর্ঘ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা 
(১৯০১)। 

হেমাঙ্গিনী চৌধুরী। “স্ত্রীলোকের কর্তব্য, অন্ত:পৃর, দ্বিতীয় বর্ষ (১৮৯৯)। 


ঙ. সাময়িক পণ্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ 


অবোধবন্ধ 
“এতদেশে বিবাহ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা, তাদ্র, ১২৭৬। 


আর্যদর্শন 
'রঙ্গালয়ে বারাঙ্গণা, ভাদ্র ১২৮৪। 


জ্ঞানাঙ্ুর 


“অধুনাতন ও পুরাতন বঙ্গের সাধারণ অবস্থা পৌষ ১২৮১। 
“গৌরব, স্বাধীনতা ও অপরতন্ত্রতা, বৈশাখ ১২৮১। 

বঙ্গীয় বিবাহ, আশ্বিন-কাতিক ১২৮১। 

(চন্ত্রশেখর মুখোপাধ্যায়), “বিদ্যা বিড়ম্বনা, বৈশাখ ১২৮০। 
শ্ত্রীশিক্ষা', আশ্বিন ১২৮২। 

“ত্রীমাধীনতা, শ্রাবণ ১২৮৩। 


তত্ববোধিনী পন্রিকা 


অক্ষয়ক্মার দত্ত । “কলিকাতার বর্তমান দূরবস্থা, ১ শ্রাবণ ১৭৮৬। 
সপ" | বিতয়ান ব্যবহার, চৈত্র ১৭৭৭। 

শপ-71 বিমান ব্যবহার, ভাদ্র ১৭৭১। 

“ণিরীশুর বিবাহ, পৌষ ১৭৯৯। 

প্রকৃত সত্তরীশিক্ষা” চৈত্র ১৮০২। 

“বর্তমান কাল অল্লবিদ্যা ও লঘুচিত্ততার কাল, আষাঢ় ১৭৯৮। 
“বহুবিবাহ, তীদ্র ১৭৭৮। 

'বহুবিবাহ, বৈশাখ ১৭৮৮। 

“শিক্ষিত সমপ্রদায়ের আশা ও দুঃখের কথা” জ্যৈষ্ঠ ১৮১২। 


২২৮ সংকোচের বিহ্বলতা 


“সমাজ সংস্কার, কাতিক ১৭৮৯। 

“সমাজ সংস্কার” পৌষ ১৭৯৭। 

“সমাজের পত্তনভূমি, পৌষ ১৭৯৬। 

“সামাজিক আন্দোলন, জ্যৈষ্ঠ ১৮১৬। 

সামাজিক উন্নতি ও পরিবর্তন, আধাট ১৭৯৪। 
জত্রোজাতির অধিকার ও সত্রীস্বাধীনতা, শ্রাবণ ১৭৯৪। 
চত্রীশিক্ষা ও মনু, শ্রাবণ ১৮০৩। 

কত্রীশিক্ষা ও সত্রীবিদ্যালয় স্ত্রীনিবাস, ফাল্গুন ১৮০২। 
ক্ত্রীশিক্ষা ও তত্রীস্মাধীনতা, অগ্রহায়ণ ১৮০০। 


তমোলুক পন্রিক। 
“বঙ্গমহিলার বঙমান অবস্থা, প্রথম বধ, ১৮৭৪-৭৫। 


নব্যভারত 
দিশানচন্্র বসু | 'সত্রীশিক্ষার বিবরণ', ফাল্গুন ১২৯৯ ও পৌষ ১৩০০। 
“নবাবঙ্গ, জোষ্ঠ ১২৯৩। 

“বিধবাবিবাহ, চৈত্র ১২৯৫। 

প্রতাপচন্দ্র মজ্মদার। 'সংস্কারকের প্রতি” শ্রাবণ ১২৯২। 
“পাশ্চাত্য শিক্ষা ও হিন্দু ধর্ম” কাতিক ১২৯২। 

“বাল্যবিবাহ, আধাঢ়-্শ্রাবণ ১২৯৩। 

স্বাধীনতা ও স্সেচ্ছাচার, ফাল্গুন ১২৯৩। 

সিদ্ধেশ্বর রায়। “সমাজ সমগ্বয়, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১। 

দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী | “স্বামী ও স্ত্রী” আশিন ১২৯৩। 
“হিন্দ ধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার” কাতিক ১২৯৮। 
“নবজীবন ও বিধবাবিবাহ', আঘাঢ় ১২৯২। 

শিবনাথ শাস্ত্রী | "শাস্ত্র ও দেশাচার', ভাত্র ১২৯৮। 

- 71 *শাসত্র, দেশাচার ও ধর্ম, ভাদ্র ১২৯৮। 


প্রবাসী 

কষ্ণভাবিনী দাস। “জলন্দর কন্যা বিদগসলয়', বৈশাখ ১৩২০। 

'নারীশিক্ষা সমিতি', বৈশাখ ১৩২৮। 

শিবনাথ শান্তী। “নারীর কারক্ষেত্রঃ পারিবারিক ও সামাজিক' অগ্রহায়ণ ১৩১৯ 
শশা | “মহাত্বা বেখন ও বজদেশে স্ত্রীশিক্ষা', ভাদ্র ১৩১১। 


নির্বাচিত গ্রশ্থপত্রী 


পি 


বঙ্গদশন 


২২৯ 


প্রাচীনা ও নবীন।', বৈশাখ ১২৮১। 


বঙ্গমহিলা 


ভুবনমোহন সরকার। পারিবারিক সংস্কার', মাঘ ১২৮২। 
---1 বিশ্গীয় মহিলা”, জ্যেষ্ঠ ১২৮৩। 

----1 “বিঙগীয় হিন্দ সমাজ সংস্কার" শ্রাবণ ১২৮২। 

| বিতমান সমাজ', পৌষ ১২৮৩। 

--+--1 বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্রীলোকদিগের পরীক্ষ।', চৈত্র ১২৮৩। 
----1 স্তীশিক্ষাণ ভাদ্র ১২৮২। 


বানাব 


বিবি আর বৌ”, অগ্রহায়ণ ১২৮১। 
“ুশিক্ষিতার ভ্রম, আশ্রিন-কাতিক, ১২৮২। 


বামাবোধিনী পন্রিকা 


*অন্তঃপূরে সব্রীশিক্ষা', পৌষ ১২৭২। 
'অবগুণ্ঠন', মাঘ ১২৭৩। 

“অবরোধ প্রথার উৎপণ্তি” শ্রাবণ ১২৯৮। 
“অবলাবান্ধব', আষাঢি ১২৭৮। 

*'অভিনয়', ফাল্গুন ১২৭৩। 

' অলঙ্কার পরিবান', আষাট ১২৭২। 
*“আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা", শ্রাবণ ১২৮১। 
“ইংরেজী শিক্ষা ও জাতিভেদ', বৈশাখ ১৩০৬। 
প্উন্নতি শ্রাবণ', ১২৭১। 

“একজাতিত্ব', বৈশাখ ১৩০৫। 

“এদেশে বাযাগণের বহিভ্রমণ', আশ্বিন ১২৭৮। 
“নববর্ষ, বৈশাখ ১৩১০। 

“নব্য বঙ্গমহিল।', ফাল্গুন ১২৭৯। 

“ব্য বঙ্গমহিলা', আশ্বিন ১২৮১। 

“নরনারী', ফাল্গুন ১২৭৯। 

“নারীদিগের কোমলতা”, কাতিক ১২৭৮। 


২৩০ সংকোচের বিহ্বলতা 


'পর্োততর', বৈশাখ ১২৯৮। 

'পুনবিবাহ বিষয়ক কথোপকথন, কাতিক ১২৭২। 

“বঙগমহিলা-_মানসিক' কাতিক-অগ্রহায়ণ ১৩০৬। 

'বসমাজ ও সংসারের উন্নতিতে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা', আষাঢ় ১২৮৮। 

'বঙ্গদেশে শ্ত্রীশিক্ষা', বৈশাখ ১৩১০। 

“বঙ্গাঙ্গনাগণের সম্মানসূচক উপাধি', আশ্বিন ১২৮০। 

“বঙ্গীয় মহিলার খেদোক্তি', অগ্রহায়ণ ১২৮০। 

“বঙ্গীয় হিন্দ মহিলার পরিচ্ছদ, কাতিক ১৩০৮। 

“বামাকলোন্নতি বিভাগ", বৈশাখ ১২৮০। 

“বামাবেধিনী-র তৃতীয় সম্বাংসরিক জন্মোৎসব', ভাদ্র ১২৭৩। 

'বামাহিতৈষিণী সভার সম্বাংসরিক উৎসব', বৈশাখ ১২৭৯। 

“বারবার স্ত্রী ও স্বামী গ্রহণ', আঘাঢ় ১২৮১। 

বিজয়কৃষ্ গোপামী। উন্নতি ও স্বাধীনতা” আধষাঢ়-শ্রাবণ ১২৭৮। 

“বিবাহ ব্যয়", বৈশাখ ১৩১০। 

'ঝার্সিকাগণ কর্তৃক মিস মেরী কার্পেন্টারের অভ্যর্থনা, অগ্রহায়ণ ১২৭৩। 

“ভারতের দুংখিনী বিধবা স্রীলোকদিগের জীবিকা লাভের কত প্রকার উপায় হইতে 
পারে, ফাল্গুন ১২৯৭। 

“মিস এক্রয়েড , মাঘ ১২৭৯। 

“মেয়ের আদর', আশ্বিন ১৩০২। 

“মেয়েছেলের এত অনাদর কেন ?', মাধ ১২৭০। 

“লজ্জা”, অগ্রহায়ণ ১২৭২। 

'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পারিতোধিক', জোষ্ঠ ১২৮২। ৮ 

“শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের সন্বাংসরিক পারিতোধিক বিতরণ', চৈত্র ১২৭৮). 

'শিক্ষিত৷ মহিলার দায়িত্ব, বৈশাখ ১৩১০। 

“শশুদিগের আহার', বৈশাখ ১২৭৩। 

“শিশুদিগের পরিচ্ছদ, চৈত্র ১২৭১। 

“সম্তান রক্ষা!” ফাল্গুন ১২৭২। 

দত অগ্রহায়ণ ১২৭৩। 

'সময়', কাতিক ১২৭১। 

হধমিণী” শ্রাবণ ১৩০৭। 

“সৌন্দর্য, বৈশাখ ১২৭৫। 

-স্থিয় শ্রিয়শ্চ গেহেষু বিশেষোহস্তি কশ্চন', মাঘ ১২৭৩। 
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স্ত্রী ও পুরুষজাতির সন্বন্ধ', বৈশাখ ১৩৮১। 

“স্ত্রী ও পুরুষের অধিকার কি সমান?', আষাঢ় ১২৯৯। 
স্ত্রীও স্বামীর পরস্পর সম্বন্ধ”, আশ্বিন ১২৭১। 
'ম্্রীজাতির অস্বাভাবিক উন্নতি, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০। 
'স্্রীদিগের কর্তব্য, মাঘ ১২৭২। 

স্ত্রী বিদালয়ের আবশ্যকতা, পৌষ ১২৭১। 
'স্ীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা”, ভাদ্র ১২৭০। 
'স্ীলোকদিগের বিবাহযোগ্য বয়ংক্রম', আষাঢ় ১২৭৮। 
'স্্রীলোকের প্রকৃত স্বাধীনতা” শ্রাবণ ১২৭৯। 
'স্রীশিক্ষকের প্রয়োজন', কাতিক ১২৭১। 

জত্রীশিক্ষা'। অগ্রহায়ণ ১২৯৯। 

'জত্রীশিক্ষা। সম্বন্ধে দুই এক কথা”, অগ্রহায়ণ ১২৯৪। 
্্রীশিশ্শীর জবস্থা' শ্রাবণ ১২৭৪1 -- 

স্ত্রীশিক্ষার ফলাফল, পৌষ ১২৮২। -. 

স্্রীশিক্ষায় উৎসাহ দান', মাঘ ১২৮২। - 

'স্বামীর উপর স্ত্রীর প্রভাব', ফাল্গুন ১২৭৬। 

'স্বগীয় বিদ্যাসাগরের স্মরণার্ধ মহিলা সভা”, ভাদ্র ১৩০৪। 


ভার তী 


ইন্দিরা দেবী । “বর্তমান শ্রীশিক্ষা বিচার” শ্রাবণ ১৩১৯। 
সরলা দেবী | “ভারত-স্ী-মহামওল', চৈত্র ১৩২৪। 
'সাত বছরের সখী সমিতি”, আশ্বিন ১৩১৫। 


ভারতবর্ষ 


«বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীশিক্ষার পত্তন', অগ্রহায়ণ ১৩৫০। 
নজেন্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ন্্রীশিন্গায় পগ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' | মাঘ ১৩৩৬। 


ভার তসহাদ 
“আমাদের অভাব, শ্রাবণ ১২৮৩। 
“শিক্ষা ও ধর্মবিষয়ক স্বেচ্ছাঁচার', আঘাঢ ১২৮৩। 


“সমাজতত্তব : বিবাহ', আধা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ, ১২৮৩। 
'ক্্রীশিক্ষ।', অগ্রহায়ণ ১২৮৩। 


২৩২ সংকোচের বিহ্বলত। 


বিবিধার্থ সংগ্রহ 
'কৃতবিদ্য যুবকগণের সাংসারিক কষ্ট ও মনের অসুখ, ১৮৬০। 


অধ্যস্থ 
মনোমোহন বসু । “চুক্তি বা মুক্তি বিবাঁহ', ফাল্গুন ১২৮১। 
71 প্রণয়রোগ', ২০ শ্রাবণ ১২৭৯। 

"1 “বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়, ১৪ ভাদ্র ১২৮৩। 


সমদশাঁ 


জ্ঞান ও ধর্ম) আশ্বিন ১২৮২। 
বঙ্গীয় ও সার্বভৌমিক বান্ধ, জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ । 


হিতসাধক 


প্যারীচরণ সরকার | “অসুর বিবাহ : কন্যাপণ', ফাল্গুন ১২৭৪। 
---- | “আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতা', চৈত্র ১২৭৪। 
-_---1 “বিবিধ বিষয়িণী চিন্তা”, শ্রাবণ ১২৭৫ 

---। সামাজিক শাসন, ফাল্গুন ১২৭৪। 
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ঢ. প্রকাশিত চিঠিপত্র 


রাজনারায়ণ বুকে লেখা দেবেন্রনাথ ঠাকরের পত্রাবলী : মহধি দেবেন্দ্রনাথ 
ঠাকুরের পল্রাবলী, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত। কলকাতা, ১৯০৯। 
প্রমথ চৌধুরীকে লেখা ইন্দিরা দেবীর এবং ইন্দিরা দেবীকে লেখ প্রমথ চৌধুরীর 
পত্রাবলী £ দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৮০। 
মাধুরীলতার চিঠি, পূ. চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। কলকাতা £ আনন্দ পাবলিশার্স, 
১৯৭৭। 
মুণালিনী দেবী, জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রিয়নাথ সেনকে লেখ! রবীন্রনাথের পত্রাবলী £ 
চিঠিপন্ত, প্রথম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড ও অষ্টম খণ্ড। কলকাতা : বিশ্বভারতী, 
১৯৫৭-১৬। 
প্রিয়নাথ সেন ও শরৎকৃমার চক্রবতীকে লেখ! রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ £ দেশ, সাহিত্য 
ংখ্যা, ১৯৮০। 
জানদানন্দিনী দেবীকে লেখা সতোন্্রনাখ ঠাঁকারের পত্রাবলী : পুরাতনী, ইন্দিরা 
দেবী সম্পাদিত। কলকাতা £ ইণ্ডিয়ান আসোপিয়েটেড পাবলিশিং ১৯৫৭। 


ছ. জীবনী ও আত্মজীবনী 


অবনীন্দ্রনাথ ঠাক্র। ঘরোয়া। পুনধুদ্রণ| কলকাতা £ বিশ্বভারতী, ১৯৪৪। 

অশ্চকণা রচয়িত্রী £ গিরীন্দ্রমোহিনী দানী, ভারতী, আশ্বিন ১৩১৭। 

আনন্দচন্ত্র চক্রবতাঁ। নারীচরিত। ময়মনসিংহ 2 বিজ্ঞাপনী প্রেস, ১৮৬৬1 

আলে! ও ছায়া রচয়িত্রী ঃ কামিনী দেবী, ভারতী, বোষ্ঠ ১৩১৭। 

ইন্দিরা দেবী | 'ভ্ঞানদানন্দিনী দেবী, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৮। 

“কামিনী রায়” প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪০। 

কামিনী রায়। “ডাক্তার কমারী যামিনী সেন', বঙ্গলক্ষী, বৈশাখ-আশ্বিন ১৩৩৯। 

কাতিকেয়চন্দ্র রায়। আত্মজীবনচরিত। নতুন সং। কলকাতা £ ইওডিয়ান 
আ্যা. পা., ১৯৫৬। 

কুমুদিনী উপাথ্যান। কলকাতা, ১৮৭২। (বরেন্দ্র রিসার্চ ম্যুজিঅমে রক্ষিত 
কপিতে অন্যান্য তথ্য নেই।) 

কুমুদিনী চরিত। কলকাতা, ১৮৬৭ (বরেন্দ্র রিনার্চ ম্যজিঅমে রক্ষিত 
কপিতে প্রকাশনা অন্যানা তথ্য অনুপস্থিত।) 

“কৃমুদিনী জীবনী', বামাপ, বৈশাখ ১২৭৫ 

কমুদিনী মিত্র । মেরী কার্পেন্টার। কলকাতা, ১৯০৬। 


২৩৪ সংকোচের বিহ্বলতা 


কৃষ্ণকুমার মিত্রের আত্মচরিত। কলকাতি। £ বাসস্তী চক্রবর্তী, ১৯৩৭। 

“কৃষ্ণভাবিনী দাস', প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২৯। 

গৌরগোবিন্দ রায়। আচার্য কেশবচন্দ্র, তিন খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাত৷ £ 
বাহ্গসমাঁজ, ১৯৩৮। 

জ্ানদানন্দিনী দেখী। “স্মৃতিকথা”, ইন্দিরা দেবী সম্পাদিত পরাতনী গ্রন্থে 
সংকলিত। কলকাতা £ ইও্ডয়ান আ্যাসোঁসিয়েটেড পাবলিশিং, ১৯৫৭ 

জ্যোতিরিন্ত্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি। কলকাতা £ শিশির 
পাবলিশিং, ১৯২০। 

“তরুদত্ত', ভারতী, কাতিক ১৩১৭। 

দ্বারকানাথ গাঙ্গলি। জীবনালেখা। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা £ ১৮৭৯। 
(প্রকাশকের উলেখ নেই।) 

নবকৃষ্ণ ঘোষ। প্যারীচরণ সরকার। কলকাতি : সাহিত্য সেবক সমিতি, ১৯০২ 

ননিস্তাবিণী', বামাপ, জ্যৈষ্ঠ ১২৯১। 

পুণ্যলতা চক্রবর্তী, ছেংলবেলান দিনগুলি। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : নিউ 
স্কিপ : ১৯৭৫। 

প্রভাত বস্ত্ু। মহারাণী সুচারুদেবী€্র জীবন-কাহিনী | কলকাতা * লেখক, ১৯৬২ 

প্রভাতকমার মুখোপাধ্যায় । র্লবীন্দ্রজীবনী, প্রথম খণ্ড। চতুর্থ সং; দ্বিতীয় খণ্ড। 
তৃতীয় সংস্করণ। কলকাতা £ বিশ্বভারতী, ১৯৭১, ১৯৬১। 

“বনলতা-রচয়িত্রী £ প্রসঘনময়ী দেবী", ভারতী. কাতিক ১৩১৬। 

(রামসদয় ভট্টাচার্ষ)। বামাচরিত। কলকাতা £ কাব্য প্রকাশ প্রেস, ১৮৬৫। 

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী । ব্রাঙ্মসমাজের বর্তমান অবস্থা ও অ!মার জীবনের পরী- 
ক্ষিত ঘটনা । কলকাতা £ সাধারণ ব্াধসমাজ, ১৮৮২ । 

বজেন্রনাথ বন্দোপাব্যায়। অক্ষয়কুমার দত্ত | পঞ্চম সংস্করণ। কলকাতা £ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৫৯। 

-- শা | অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, শরৎকৃষার চৌধরানী। ছিতীয় সংস্করণ। 
কলকাত। £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬১। 


_-্িশ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগর | পঞ্চম সংস্করণ । কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, ১৯৫৫। 

৮৮১1 কামিনী রায়। দ্বিতীয় সংস্করণ । কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ 
১৯৬৪। 


| গিরীন্রমোহিনী দাসী। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষত, ১৯৬২। 


নির্বাচিত গ্রশ্থপপ্তী ২৩৫ 


শশা” | জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি। দ্বিতীয় শংস্করণ। কলকাতা £ 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২ । 
শী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় । দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাত৷ £ বঙ্গীয় 


সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬২। 

শশা ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় । পঞ্চম সংস্করণ । কলকাতা £ বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০। 

---+1 মানকুমারী বসু। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, ১৯৬২ । 

শা | সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদি । দ্বিতীয় সংস্করণ । কলকাতা £ বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬০। 

ব্রাহ্মাযমরী চরিত (জি. সি. সেন)। কলকাতা, ১৯০৩। 

“ভক্ত প্রকাশচন্দ্র” প্রবাসী, জোষ্ঠ ১৩১৯। 

মন্মুখনাথ ঘোষ। “উমেশচন্দ্র' (ব্যানাজি), তারতবষ, আঘাঢ-অগ্রহায়ণ, ১৩৫০। 

----। কর্মবীর কিশোরীচাদ মিল্্র। আদিধাদ্দ সমাজ, ১৯২৭। 

মহিলাবলী। কলকাতা £ মদিয়ানী মিত্র প্রেস, ১৮৬৭। 

মহেন্দ্রনাথ রাঁয়। অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনরন্তান্ত। কলকাতা : সংস্কৃত প্রেস, 
১৮৮৪। 

'মানক্মারী বস্তু" প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫২। 

'যামিনী সেন', প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৩৯। 

যোগেশচন্দ্র বাগল। উমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদি। কলকাতা £ বঙ্গীয় গাহিত্য পরিষৎ, 
১৯৬৩। 

---শশ1 রাজনারায়ণ বসু। দ্বিতীয় মংস্কবণ। কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, ১৯৫৫ 

রাখালচন্দ্র রায়। জীবনবিন্দ। কলকাতা, ১৮৭৯। 

রাজনারায়ণ বন্থু। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। কলকাতা £ কুগুলীন প্রেস, 
১৯০৯। 

রাসস্ন্দরী দেবী। আমার জীবন | দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : শরসীলাল 
সরকার, ১৮৯৮। প্রথম সংস্করণ ১৮৭৫। 

“রেণ্-রচয়িত্রী £ প্রিয়ন্দদা দেবী', ভারতী, বৈশাখ ১৩১৭। 

লক্ষীমণী চরিত । ঢাকা £ গিরিশ প্রেস, ১৮৭৯। 

শিবনাথ শাস্ত্রী! আত্চরিত । প্রথম সিগনেট সংস্করণ। কলকাতা £ 
সিগনেট প্রেস, ১৯৫২। 


২৩৬ সংকোচের বিহ্বলতা 


---1রামতন্‌ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। কলকাতা £ এস.কে. 
লাহিডী, ১৯০৪। 

“শুভবিবাহ-রচয়িত্রী £ শরৎকৃষমারী চৌধুরানী', ভারতী £ অগ্রহায়ণ ১৩১৬। 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর । আমার বালা কথা। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা : টাগোর 
রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ১৯৬৭। 

সুবত রুদ্র। কাদন্বরী দেবী । কলকাতা £ আঁশ! প্রকাশনী, তারিখ নেই। 

সরল! দেবী চৌধুরানী। জীবনের ঝরাপাতা। কলকাতী : সাহিত্য সংসদ, ১৯৫৮। 

_-- | হিরনায়ী দেবী” ভারতী, ফাল্গুন ১৩৩২। 

সুশীল রায়। জেযাতিরিন্্রনাথ | কলকাতা £ জিজ্ঞাসা, ১৯৬৩। 

সৌদামিনী সিংহ। নারীচরিত। কলকাতা ঃ কাব্য প্রকাশ প্রেস, ১৮৬৫ । 

“স্ব্গীয়া কামিনী রায়? প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪০। 

হেমলতা৷ দেবী । “নারীভ্রগতে কৃষ্ণভাবিনীর স্থান, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬। 

----1 স্বগীয়া কৃষ্চভাবিনী দাস, প্রবাসী, চৈত্র ১৩২৫। 

হেমলতা সরকার “স্বগাঁয়া ডাক্তার ক্মারী যামিনী সেন, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৮। 
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জ. অন্যান্য গ্রন্থ ও রচনা 


অক্ষয়কমার দত্ত। ধর্মনীতি। কলকাতা £ স্ুচারু প্রেস, ১৮৫৬। 

অগ্ঞাত। সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়, দুই খণ্ড। কলকাতা £ বাল্মীকি প্রেস, 
১৮৭৬-৭৭। 

খন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাচু ঠাকুর, দই খণ্ড। কলকাতা £ বঙ্গবাসী প্রেস 
১৮৮৪। 


ঈশুর গুপ্ত | কবিতা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড । বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
কলকাতা £ জি. সি. চট্টোপাধ্যায়, ১৮৮৫। 


ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর রচনাবলী, চতুর্ধ খণ্ড। কলকাতা £ মণ্ডল বুক 
হাউস, ১৯৬১। 

উনবিংশ শতকের বাংলার কথা ও যোগেশচন্দ্র বাগল। নিউ ব্যারাকপুর £ 
যোগেশচন্দ্র বাগল স্মৃতিরক্ষা কমিটি, ১৯৭৪। 


কানীপ্রসম্প সিংহ। নারীজ।তি বিষয়ক প্রস্তাব। কলকাতা : কাব্যপ্রকাশ প্রেস, 
১৮৬৯। 


২৩৮ সংকোচের বিহবলতা 


ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকর। আর্ধ রমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা । কলকাতা £ এলগিন 
প্রেস, ১৯০০। 

গোলাম মুরশিদ | 'এতিহ্যের সঙ্গে আপোষ £ বেগম রোকেয়ার নারীমুক্তি ভাবনা, 
জিজ্ঞাসা, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা (কাতিক-পৌষ, ১৩৮৭)। 

_-- 7771 তাহেরননেস। £ প্রথম মুসলিম গদ্য লেখিকা, বাংলা একাডেমী 
গবেষণা পন্র্িকা, মাঘ-আঘাঢ ১৩৮৩-৮৪। 

7721 বিদেশে নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃত £ কৃষ্ণতাবিনী দাস* 
জিজ্ঞাসা, তৃতীয় বর্ষ, ধ্িতীয় সংখ্য। (শ্রাবণ-আশ্বিন ১৬৮৯)। 

-_---7271 ব্ববীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ পৃববঙ্গে প্রবীন্দ্রচর্চা। ঢাক। £ বাংল 
একাডেমী, ১৯৮১। 

চিত্রাদেব। ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল । দ্বিতীয় মুদ্রণ। কলকাতা £ আনন্দ 
পাবলিশাস, ১৯৮০। 

দেবীপ্রসন্ন রাঁয় চৌধরী। দীপ্তি | কলকাতা £ নব্যভারত প্রেম, ১৯০১। 

-_------71 সোপান, প্রথম খণ্ড। কলকাতা, ১৮৭৯। 

নারাশিক্ষা, দূই খণ্ড। কলকাতা £ বামাবোধিনী সভা, ১৮৬৮। 

নীহাররঞন রায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস। পুনর্মুদ্রণ। কলকাতা £ নক এন্পোরিয়াম, 
১৯৫২। 

প্যারীটাদ মিত্র। আধ্যাত্মিকা। কলকাতা : আই.সি.বসু আযাগ্ড কোং, ১৮৮০। 

----+77771  এতদ্দেশীয় স্্রীলোকদের পরবাবস্থা। মোহাম্মদ মনিকজ্ভামান 


সম্পাদিত প্যারীচণাদ রচনাবলীর অন্তর্তুভ্ভ। ঢাক: কথাকলি, 
১৯৬৮। 


শা | রামারঞ্জিকা। কলকাতা £হ ডিরোজরিও, ১৮৬০। 

প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলার নারীজাগরণ। কলকাতা : সাধারণ ব্রাঙ্গ 
সমাজ, ১৯৪৬] 

বঞ্কিমচন্ত্র চট্োপাধ্যায়। বঙ্কি মরচনা বলী, প্রথম খণ্ড । পঞ্চম সংস্করণ । কলকাতা £ 
সাহিত্য সংসদ, ১৯৬৮। 

বজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। বঙ্গসাহিত্যে নারী। কলকাতা £ বিশৃভারতী, ১৯৫১। 

-----7771 বঙ্গীয় নাটাশালার ইতিহাস। চতুর্থ সংস্করণ। কলকাতা £ বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষৎ, ১৯৬১। 

-__---া। বাংলা সাময়িক পত্র, হ্রিতীয় খণ্ড। কলকাতা £ বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ, ১৯৫২ । 

শট সাময়িকপন্ত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী। কলকাতা £ বিশুভারতী, ১৯৫১। 


নির্বাচিত গ্রস্থপঞ্জী ২৩৯ 


মনুসংহিতা । ভরতচন্ত্র শিরোমণি অনুদিত ও সম্পাদিত। কলকাতা £ অরুণোদয় 


ঘোষ, ১৮৬৬। 

মনোমোহন বস্ুু। হিন্দু আচার-ব্যবহার, প্রথম খণ্ড। কলকাতা £ মধ্যস্থ প্রেস, 
১৮৭৩। 

যোগেশচন্ত্র বাগল। জাতীয় আন্দোলন বঙ্গনারী। কলকাতা £ বিশ্বভারতী, 
১৯৫৪ | 


- শশা । হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত । কলকাতা £ মৈত্রী, ১৯৬৮। 

রাজক্মার চন্দ্র | দেখেশুনে আকেল গুড়,ম। কলকাতা £ লেখক, ১৮৬৩। 

রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থাবলি। রাজনারায়ণ বস ও আনন্দচন্্র বেদাস্ত- 
বাগীশ সম্পাদিত। কলকাতা £ আদি বা্সমাজ, ১৮৭৩। 

সতোন্দ্রনাথ ঠাক্র। বোম্বাই চিন্র। কলকাতা £ আদি ব্রান্ধদমাজ, ১৮৮৯ | 
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সংকোচের বিহবলতা 


কল্দমাঁল৷ দেবী, ১৩০ 
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কষুদিনী খাম্তগীর, ৮৪, ৮৭, ১২১ 

কৃম্দিনী দাস, ৫১ 

কৃষমুদিনী রায়, ১১৫, ১৩০ 

কূলবাল৷ দেবী, ৪৯, ৫০, ১২৯ 

কলীন বহুবিবাহ, ৫২, ১৪৭, ১৫০, ১৫১, 
১৫৪, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭ 

কলীন ব্ছবিবাহ নিরোধক আইন, ১৪৯ 

কলী'ন বহুবিবাহ বিরোধী আন্দোলন, ১৫১ 

কৃন্ুমক্মাবী দেবী, ১৬০ 

কৃষকাষিনী দাসী, ৩১, ৯৬ 

কষ্কমার মিত্র, ১১১, ১১৩, ১১৯, ১২০ 

কৃষ্ণভাবিনী দাস, ৮, ৪৭, ৪৯, ৭১, ৮২, 
৯৭, ১০১, ১১৬, ১২৪, ১২৫, ১২৯, 
১৫৫১ ১৫৬, ১৬১, ১৬৫, ১৭০, ১৭২ 

কৃষ্মণি, ১৬২ 

কঞ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮৬ 

কেদারনাথ রায়, ১২০ 

কেশবচন্দ্র সেন, ২৭, ৩৬. ৩৭, ৫৮, ৬০, 
৬৫, ৬৭, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৮৬, ৯০- 
৯১, ৯৬, ১১১, ১১৩, ১৪৪, ১৫৭, 
১৫৮, ১৬০, ১৬৩, ১৮০, ১৮৩, 
১৯৭, ১৯৮, ২০১, ২০৭, ২০৯ 

কৈলাসকামিনী দত্ত, ৭৯ 

কৈলামবাগিনী দেবী, ৭, ২৮, ২৯, ৩১, 
8৪, ৯৩, ১৫৭, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫ 

ক্যাথারিন ওষাঁটকিন্স্‌, ১০৪ 

ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুল, ৮৪ 

কণাম্পবেন দ্কীম, ৩৪ 


ক্ীরোদা মিত্র, ১৫৯, ১৬১ 
ক্ষেররযোহন দত্ত, ১১১, ১১৩, ১৯৮ 
হীচ্চীয় মহিলা (সাসিক পত্রিকা), ৮০ 


গাগা, ৯৪ 
গিরিধালা দেবী, ১২৭ 
গোবিঙগচজ দত্ত, ৬৯ 
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গোরা, ৬৬, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২ 
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চারুপাত, ৩৬ 

চাট হিশনারী সোসাইটি, ২১ 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১১০ 
টচতন্যভাগবত, ৪২ 


অগদানন্দ মখোপাধায়, ৬৮ 

জগদীশ বনু, ১৯৪ 

জগদীশচন্দ্র বন্ত্। ৬৬, ৮৯, ৯৮ 

অগাথ তককপঞ্চানন, ৭১ 

জন স্টআঠি যিল, ৬১, ১৮০-৮১ 

জনসন, ৪৭ 

জয়কৃষ মুখোপাধ্যায়, ২৫, ১১১ 

ভাতীয় গৌরব সম্পাদণী মভা, ১৪৭ 

জাতীয় সতা, ১৪৮ 

জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ৮২, ১৪৮ 

জানকীনাথ ঘোষাল, ৮৮ 

জাহ্বী, ৮১ 

জেমস মিল, ১৪ ৫ 

জেরেমি বেস্বায,। ১৩, ১৬ 

জ্ঞান প্রকাশনী সভা, ৫৯ 

জানদানন্দিনী দেবী, ২৯, ৩০, 8৭, ৪৯, 
৫৩, ৫৫, ৫৬, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, 
৭০0, ৯৩, ৯৬, ১০৪, ১১৩, ১২, 
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১৮১, ১৮২, ১৮৯, ১৯৫) ২০, 
২০৭, ২০৮, ২১০ 

জ্ঞানাহ্ছর পত্রিকা, ১৯৩ 

জ্যোতিরিন্রনাথ ঠাকুর, ৩২ ১১৩, ১১৪, 
১৬৪, ১৬৯, ১৮৩, ১৮৪, ১৯৫ 

জেযাতিরয়ী গাঙ্গলী, ১৬১ 

টম পেইন, ১৫ 

টেলিমেকাস, ৩৬ 


ডাফারিন হসপিটাল, ৮৭ 
ডিন্কওআটার কীটন, ৮ 


তস্তবোধিনী পত্রিকা, ২০, ৩৭, ১৯৯ 
তপনবায় চৌধরী, ৬৫ 

তরুদত্ত, ৩০, ৪৯ 

তারাশক্কব তর্করর়, ৩০ 

তাহেরনলেসা। ৮, ৩১, ৪৫ 

তিন আইন (১৮৭২ সালের), ১১৯-২০ 


থাকশণি দেবী, ৮০ 


দাসী, ৮, ২০৩ 

দীনবন্ধু সির, ৩২ 

দুইবোন, ১৯০ 

দগাচরণ গু, ৯৩ 

দূর্গামোহন দাম, ১৬, ২৭, ৩৭, ৩৮, ৫৮, 
৬৬ ৭৬, ৭৭, ৭৮, ১১১, ১৩৭, 
১৪৬, ১৪৮, ১৬৩, ১৮০, ২০১ 
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পুতিদান। ১৯০ 

“দেনাঁ-পাওনা, ১১০ 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪, ৫৭, ৬০, ৬২, 
৭৬, ৭৭, ৮৮, ১২০, ১২২, ১২৬, 
১৪২, ১৪৫, ১৪৮-৪৯, ১৪৯, ১৬৩, 
১৭৪, ১৮১, ১৮২ 

দেবেন্জরনাথ দাস, অধ্যাপক, ১৫৫ 
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দরধময়ী, ২২, ২৯ 

ছ্বারকানাখ গাঙ্গুলী, ৮, ৩৭, ৫৮ ৭৭, 
৭৮, ১৪৬, ১৪৮, ১৫১, ২০১ 

ছবারকানাথ ঠাকুর, ১৫, ১৭, ৭৩ 

ছারকানাথ ঠাকর, প্রিম্স, ১৭৪ 

দ্বারকানাথ রায়। ২০, ৩০ 

ম্বিজতনয়।' (কামিনী সুন্দরীর ছদ্নাম), ৩১ 


ধর্মনীতি, ১১৯ 


নগেজ্বালা, ১০২ 

নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, ৫২, ১১৯, ১৫৫, 
১৬৫ 

নবগোপাল মিত্র, ১৪৭, ১৪৮ 

নবীনকৃষ্ণ বস্তু, ৫৯ 

নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব, ৩৬, ৩৭, 
৫৮, ১১৯ 

নারীমুক্তি আন্দোলন, ৫০, ৬১, ১১৭, 
১৪৬, ১৪৮, ১৭০, ২০৩ 

নারীস্বাধীনতা, ১৭০, ১৮৩ 

নিস্তারিণী দেবী, ২৮, ৩০ 

নীরদচন্্র চৌধুরী, ৫৪ 

নৌকাডুবি, ১৯০ 


পদ্যগাঠ, ৩৬ 

পরিচারিকা, ৮, ১৫৪, ২০৩ 

পর্দাপ্রথা, ৩, ২২, ৫৩৪ ৫৪, ৫৫, ৫৮, 
৫৯, ৭৪, ৭৫, ৮৩, ৯৭, ১০৪, ১০৬, 
১০৭, ১৩৪, ১৭৩ ১৭৫, ১৮২, ২০০ 

“পাব্রপাত্রী, ১৯০ 

পিগট, মিস, ৭৮ 

পর্ণচন্্র নন্দী, ৮৯ 

প্যারীচরণ সরকার, ২০, ৩০, ১২৩ 

প্যারীটাদ যিত্র,। ৮, ১৬ ২০, ৩০, ৬৭, 
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প্রতাপাদিত্য-উৎসব, ৮২ 

প্রতিভা দেবী, ৬৬, ১৮৯, ১৯৬ 

প্রবাসী (পত্রিকা), ১৮৯ 


সংকোচের বিহবলত। 


প্রথ চৌধুরী, ৬৬, ১২২ 

প্রসন্নকৃমার ঠাকুর, ১৫, ১৭, ২২, ৬৩ 
প্রসয়কৃষার রায়। ১৩৭ 

প্রাঞ্কত, ৩৬ 

প্রাকৃত বিজ্ঞান, ৩৬ 

প্রিয়ন্কদা দেবী, ৪৭, ৫০ 

প্রিম্প অব ওয়েলস, যুবরাজ, ৬৮ 
প্রেষিডেম্সী কলেজ, ১৭৪ 


ফণিভুঘণ মুখোপাধ্যায়, ৬৬. ১২২ 
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ফ্যানি পাকস, ৯৬, ২০৫, ২০৬ 


বন্ষিমচত্্র চটে।পাধ্যায়,। ৩২, ৩৩, ১৫১, 
১৫৯, ১৬৪ 


বজবাসী, ৮৫ 

বঙ্গভঙ্গ, ৮৩ 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, ৫১ 

বঙ্গতঙ্গ বিরোধী আন্দোলন, ২০১ 

বঙজমহিলা (পত্রিকা), ৭, ৮, ৭১, ১৫৪, 
২০২, ২০৩ 

বঙ্গমহিলা গমাজ, ৭৯, ৮১, ৯৮ 

বলাকা, ১৮৭ 

বসস্তকুমার দত, ১৯৮ 

বন্তবিচার, ৩৬ 

বন্তসার, ৩৬ 

বাঙ্গালার ইতিহাস, ৩৬ 

বামাবোধিনী পন্ধিকা, ৭, ৮, ৩০, ৩৩, 
৬৫, ৬৭, ৭৯, ৮৬, ৮৭, ৯১, ১১৩, 
১১৫, ১১৮, ১৩০, ১৩৪, ১৩৫, 
১৫৪, ১৫৭, ১৮১, ১৮২, ১৯৭, 
১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, 


২০৩, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৮, 
২১০, ২১১ 


বাযাযৌধিনী সভা ২৭, ১৯৮ 
ধায়াস্ন্পরী, ২৯ 

বানাহিতৈষিনী সভা, ৭৮, ৭৯, ২০৯ 
বার্টেল ক্রিয়ার, স্যার (গবর্ণর), ৫৬ 
বালক (পত্রিকা), ১৮১ 


নির্ঘষ্ট 


যালগঙ্গাধর তীলক, ৮২ 

ধালাবিবাহ-বিরোধী আন্দোলন, ১৬৫ 

বাল্যবিবাহ-বিরোধী গ্রন্থ, ১৬২ 

বাসম্তীকৃমারী, ৪৫ 

বাঁসস্তীক্ষারী বনু, ৪৯ 

বিজয়কৃষ গোম্বামী, ২৭, ৯১, ১১১, 
১১২, ১৬৪ 

বিদ্যাদর্শন, ২০ 

বিদযাদেবী, ১৫৬ 

বিধব! বিবাহ আইন, ১৪৪, ১৪৯, ১৫০, 
১৫৬ 

বিধবা বিবাহ আন্দালন, ১৪৯, ১৫৭, 
১৫৮, ১৬০, ১৬৫, ১৯৭ 

বিধৃমুখী, ১৬৩ 

বিধৃমুখী বল্গ,। ৩৫, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৯ 

বিনোদিনী সেনগুপ্ত, ৯৯, ১০০ 

বিস্ধ্যবাসিনী, ৩৭, ৮৬ 

বিপিন পাল, ১১৩ 

বিপিনচন্দ্র পাল, ১১১ 

বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৬৬ 

বিবিধার্থ সংগ্রহ, ২০ 

বিশ্বশোভা (গ্রদ্থ), ৩১ 

বিহারীলাল রায়, ৬৩ 

বীরা্মী বত, ৮২ 

বেঙ্গল স্পেকুটেটর, ২০ 

বেধন কলেজ, ৯৪, ৮৭ 

বেখুন জে.ই.ডি., ২৩, ২৪, ২৫ 

বেধুন বাঁলিক। বিদ্যালয় ২৩, ১৯৭ ২০৮ 
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ব্যাপটি, ২১ 

বঙ্বাল৷ দেবী, ১৫৯, ১৬০ 
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